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চৌথ চষা জমির ছুই-তৃতীয়া'শ ব।বুর তোগে আমিত। আব জনগণে যৌথ অধিকার যদি 
একমাত্র যৌথ বনভূমিতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে বাবুব হিস্তা চষাজমির এক তৃতীয়াংশ 
মাজ। 

সাংসাঁবিক এবং আধাত্মিক ছুই প্রক।ব জমিদাঁবের সম্পন্তব পরিমাণই বাড়িয়। 
যাইপ্ডেছিল। তখন প্বাবুবা” এবং "মোহন্তবা জমি চাষ কবাইবাব জগ্ত “সার্য 
ভূমিগোলাম ) ঢুঁটিা শাইত না। তখন ফিউদাববা অগত।| কিষাণ-সমবয়েব হাতে নিজ 
নিজ জমি চাষেব বাবস্থ। ছাড়িয়া দিত! এই চাষের লাবস্থাকে প্বদ্দলাজ” বা “'মেতিয়াজ+ 
বলে । চাঁষীর! এই ব্যবস্থায় স্বাধীন অর্থাৎ ভূমিগোলাম নয় । 

ফিউদ্াররা চাষীদের নিকট হইতে পির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল পাইত। টাঁকা গুণিয়া 
কর আদায় করা হইত না। মধাযুগে ইয়েররোপের সর্বত্র এই প্রথা চলিয়াছে। ১৭৮৯ 
সালের বিপ্লব পর্য্যন্ত “বর্দলাজ”' বা 'মেতেয়াজ"ই ফরাসী জমিজমাব দস্তব ছিল। অতিগ্রাচীন 
কাঁলে-_নবম শতাব্দীতে-__প্যাবিসের নিকটবর্তী সশজান্মা। মঠের জমিদারিতে এই প্রথাই 
প্রচলিত ছিল। ইংবেজ নৃতত্ববিৎ গম তার “ভিলেজ-কমিউনিটিজ” গ্রক্কে ইংল্যাণডে, 
স্কটল্যাণ্ডে এবং আয়ল্যাঁণ্ড এই ধবণের কিষাণ সমবায়ের অস্তিত্ব বিবৃত কবিয়াছেন। 

সার্ফ ( বা ভূমিগোলাম ) ই হউক অথবা মেতেয়াজ প্রথার স্বাধীন রাইয়তই ঞ্ছউক 
প্রত্যেকেই জমিদ্রাব (বাবু বা মোহস্ত) কে বসবে কয়েকদিনের গতর খাটাইবার সেবা 
দিতে হইত। ফিউদাঁবদের জম চষা আর ফসল গোলাবাড়ীতে মজুত করা এই ছই 
সেবার জন্ত চাষীদেব কয়েক দিন নির্দিষ্ট থাকিত। 

তখনকার দিনে ব্যবম! বাণিজ্য বিশেষ বিস্তৃত ছিল না । মাল বিনিময়, প্বাজাপ করা” 
কেনা বেচা ইত্যার্দি কাববার চলিত কম। ফিউদারের বাডীতে সকল প্রকার শিক্প- 
কারখানা থাকিত। অস্ত্রশস্ত্র, চাষ আবাদের যন্ত্রপাতি, তাঁত বুনা, কাপড়চোপড় ঠতয়ারী 
করা সবই ছিল জমিদারি আর গির্জার গৃহশিল্প। চাঁষীর! সন্ত্রীক এই সকল কারখানায় 
আসিয়া কয়েকদিন গতর খাটাইতে বাধ্য থাকিত। 

নারীরা জমিদার পত়্ীর খোদ তত্বাবধানে কাঁজ করিত। দ্মানর”» বা জযিদারের 
বাস্ত ভিটার যে অঞ্চলে মেয়েদের কারখানা থকিত তাহাকে বলে “জেনিসিয়া" | যঠমনিরেও 
যোহস্তর! মেয়েদের থাটাইবাঁর জন্ত “জেনিসিয়া” কায়েম করিত। ৭২৮ খৃষ্টাব্দে এবাহর্ড 
বাবু ম্যারবাখ মঠে কিছু দানের ব্যবস্থা করে। দানের দলিলে মঠের জেনিসিয়েতে মেয়ে- 
মহর়ের কথ উল্লিখিত আছে । 

কারখানার মেয়েমহলগুল! জমশঃ বাবুদের এবং মোহস্তদের বেশ্ালয়ে পরিণত 
হইয়াছিল। ছুই শ্রেণীর জমিদধারগণই নিজ নিজ রাইয়ত বা গোলামের স্ত্রীকন্তাদিগকে 
যঞ্চেছ ভোগ করিতে অভ্যন্ত ছিল। জেনিসিয়ারিয়! (অর্থাৎ জেনিসিয়। নামক জমিদার 
কারখানার হের়্েমন্ুর শব কালে বেশ্তা অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে । বর্তমান জগতের 
বেতালগুলা এইরাঁপে ধনী জযিদারের আর সন্নাসী সাধু বাবাজীদের মঠ মন্দিরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 


৩৪২ নব্যভারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


গ্রথম প্রথম দিন তিনেকের বেশী রাইয়তয়কে ফিউদ্লারের জন্য গতর খাটাইতে 
হইত না। বিজোৌর জনপদের এক বিধান এই £--*স্বাধীন রাইয়ত সারা বৎসরই স্বাধীনত। 
ভোগ করুক। বৎসঞ্জে মাত্র তিনদিন জমিদায়ের কাঁজে খাটিলেই তাহার কর্তব্য 
ফুরাইয়া যাইবে |" 
| দলিলে লেখাপড়া ন! থাঁকিলে ফ্র।ঙ্গের রাজবিধানে রাইয়তর! বার্ধিক দশ দিন 
বাটিতে বাধা ছিল। এই গে স্বাধীন রাইয়তদ্বের কথ! । 

সা ব! ভূমি গোলামদ্দের এত সহজে রেহাই পাইবার জো ছিল না। তবে সপ্তাহে 
মোটের উপর তিন দিন ছিল তাহার কড়ার। ভিন দিনের বেশী খাটা এক প্রকার 
নিষিদ্ধ ছিপ। সাফর্দের প্রতি জমিদাব্রে ব্যধহ।র৪ নেহাৎ মন ছিল না। জমিদারর! 
গোলামদিগকে এক টুকরা জমি দিদা দিত। এই জমি হইতে তাহাদিগকে খেঘাইয়া 
দেওয়! চলিত না। তাহা ছাড়! সাফেরি! জমিদারের ফসলে হিন্তা পাইত আর কন ভূমিতে 
জানোয়ার চরাইতেও অধিকারী ছিল। 

মোটের উপর দেখিতেছি কয়েক দিনের জন্ত গতর খাটানো। সেকালের ব্যবস্থায় 
র।ইয়তদ্দের পক্ষে কষ্টজনক বিবেচিত হইত না। জমিদারদের তরফ হইতে বরং বোধ 
হয় কিছু অন্ুবিধাই ভোগ কগিতে হইত। অষ্টদশ লুইয়ের কৃষিনচিব ১৮২২ সালে 
'ফে ম্ঠাজ” (বা খাজনা ) নামক গ্রস্থে এই কারণে বলিয়াছেন যে প্জমিদারর। রা'ইয়তদের 
গতর খাটানে। ব্যবস্থা! পছন্দ করে না। তাহাদের পক্ষে চষা জমির ফসলে হিন্তা 
পাওয়াই লাভজনক 1” 

গতর খাটার প্রথ।কে "সে(কাজ” বলে । এই সোকেজ বাড়াইবার দিকে জমিদারের! 
পরবর্তী কালে বিশেষরূপে ঝোঁক দিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রথম দিকে জণ) শেণু নামক 
লেখক বলিতেছেন-“জমিদাররা অত্যন্ত হ্দাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চাষীদ্িগকে ধরিয়া 
বীধিয়৷ আনিয়! নিজ নিজ জমি চষানে। হইত । আঙুর তোলাইবার জন্তও রাইয়তদ্িগকে 
বাধ্য কর! হইত। এইকবপ ভিন্ন ভিন্ন কাজে তাহাদিগকে তলব ক জমিদারদের শ্বভাবে 
দাড়াইয়াছিল। অথচ এই সকল সেবায় তাহাদের কোনে স্তায়লঙ্গত দাবী ছিল না । 
বাইফতের। মাঁর খাইবার ভয়ে অথবা! কোনে মতে জমিদ।রদের প্রতিহিংসা এড়াইয়া ধনও1৭ 
বীচাইবার আশায় হুকুম তামিল করিয়।! আসিত ।” 

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইয়োরে!পের প্রায় সকল দেশেই মাতত্তন্তায় কম বেশী নিবারিত 
হইয়।ছিল। সমাজে শাস্তি দেখা দিয়াছিল। কাজেই তখন জধিদ/রদের তাবে দেশ 
বঙ্গার কোনে দ।য়িত্ব ছিল না। ফিউদ-প্রথ। বজায় থাকিবার কেখনে। কারণই দেখ 
বাঁ নই । কিন্তু তাহ। সন্তবেও হমিদারের। সাবেক কালের দাবী দাওয়াগুপ৷ ষোল আনায় 
বজায় কাধিতে মচেষ্ট ছিল। 


ক্রমশঃ 


আবিনয় কুমার" সরকার । 


নব্য ভারত 


ঘ্িচত্বারিংশ খণ্ড ] অগ্রহায়ণ) ১৩৩২ | ৮ম সংখ্যা 


মলিয়ার ও তাহার নাট্য প্রতিভা 


উত্তরকাঁলে মলিয়ার যে একজন জগৎবিখ্যাত হাস্তরসিক হইবেন তাহা তাহার জগ্মের 
দ্বিনই বুঝা গিয়াছিল্ল। কেনন! যে পরিবারে তাহার জন্ম হয় তাহার নাম পকৃল'া। (]১০86112), 
মলিয়ার নয়। ১৬২২ সনের ১৫ই জান্তুয়ারী প্যারিস সহ্রের ১6 29309006 শীর্জায় তাহার 
শুভনামকরণ হয় এবং নাম হয় জা! বাপতীস্ত পকৃলযা, 1690 89,06156 009611 
ইছাঁর বাইশ বছর বাদে তিনি “মলিয়ার, এই ছস্সনাম গ্রহণ করেন। সেকালে ভদ্রঘরের 
ছেলের পক্ষে আপনার বংশগৌরবের সংস্থার জলাঞ্জলি দিয়া প্রকাশ রঙ্গালয়ে অভিনয় 
করা অত্যন্ত নিন্দার ব্যাপার ছিল, কাজেই তিনি যখন বংশের মহিমাকে কুঞ্জ করিয় 
সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করিলেন তথন যে সমাঞ্জে একটা প্রচণ্ড রকমের বিক্ষোভ উপস্থিত 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই | মাঁবাপ উভয়েই বেশ ডদ্রঘরের মধ্যবিত্তের 
সম্তান আর উভয়েই রাজ সরকারে উপ্চ্দরের চাকরী করিতেন বলিয়া সমাজে প্রভাব 
প্রতিপত্তিও ছিল যখে্ট । মধাবিত্তঘবের ছেলে হষটগ়াও মলিয়ার সেইকারণে রাজ-পরিবারের 
জআদবকায়দা ও জাঁকজমকের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন। ফরাসী 
রাজ-পরিবারের তখন গৌরবময় যুগ-_ত্রমোদশ ও চতুর্দশ লুইর শাসন কাল, রিশলু 
এবং মাঞজানযা কলব্যার এবং কঁদে প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদদ্দের প্রভাব তখন 
অপ্রতিহত | রাষ্ট্র, সাঁহিতা, এককথাঁধ চিত্তাজগতে তখন ফরাসী ইতিহাসের গৌরবের 
যুগ। যোড়শ শতাবীর ইংলগ্ডের সায় সপ্তদশ শতাব্দীর ফাঞ্গও উর্তির চরমে যাইয়া 
পৌঁছিয়াছিল। ইংলগ্ডে সে যুগে যেমন সপ্তম হেন্রী হইতে রাধী এলিজাবেথ পধ্যন্ত পর পর 
শক্তিশালী রাঁজ*রাজড়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, ফাচ্লেও এ যুগ তেমনি চতুর্থ হেন্রী হইতে 
চতুর্দশ লুই পর্যস্ত অতি পরাক্রমশালী নরপতির শাসন কাল। একটিকে ইংলগ্ডে স্তার ফিলিপ 
লিড্‌নী, মালে?, শেক্সপিয়ার, সকার, স্তর ফ্র্যান্দিস বেকন প্রমুখ চিন্তাবীরগণ, আর দিকে 
ক্রান্দেও প্যান্সাল, রাশিফুফো, করুনেট, এবং মলিকার, ল।ফতেইন্‌, রাসীন্‌, বোয়ালো, এবং 
বোবুষে প্রসূখ প্রতিভাবানের জাবিভাব হইয়াছিল। বোয়ালোকে হদদি সে মুগের নর্বশ্রেঠ 
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সমালোচক বলিয়া বিশ্বাম করি, তাহ! হইলে মলিয়ার যে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান 
পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

মলিয়ারের ছেলেবেলার কথা বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই। সে যুগের, প্রায় 
সকল বড়লোকদের জীবনের কথা সন্বস্ধেই এই কথ? গ্বাটেশ অলিয়ার সম্বন্ধে মোটামুটি 
এই জানিতে পারা যায় ষে তিনি পিতাম!তার গ্নেছ বড় বেশী ভোগ করিতে পারেন নাই। 
দশবছর "বয়সের সময় মলিয়ারের মা পরলোক গমন করেন আর তাছার পরের 
বছরই তাঁহার বাবা পুনরায় বিবাহ কবেন। ফলে মাতৃহীন শিশু পুত্রকে তাহার দাদামহাশয়ের 
ন্নেহাশ্রয় ই গ্রহণ করিতে হয়। বৃদ্ধ দাদামহাশয় ছিলেন একজন উদ্ধারনৈতিক ও নুর্সিক লোক 
এবং, অনেকের মতে, মলিয়ার তীহার এই বৃদ্ধ গ্িতাষহেব নিকটেই নাকি হাল্তরসের 
প্রেরণ লাভ করিয়াছিলেন। এই কথ! কতদূর তা লে রিষয়ে কোন কোন লোকের সন্দেহ 
থাকিলে এ কথ! সত্য যে, বুদ্ধ তাহার বাদ্ধকর সম্বল দৌহিত্রটকে সঙ্গে লইয়৷ তখনকার 
দিনের প্রায় সবগুলি রঙ্গালয়েই অভিনয় দেখিতে যাইতেন। ইহা! হইতেই যে বালকের মনে 
অভিনয়-শিল্লের উপর একটা! স্বাভাবিক আকর্ষণ অ(মিবে সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই। 

ছেলেবেলায় মলিয়ার যাহাদিগকে সঙ্গীহিসাবে পাইয়াছিলেন তাহান্নিগকে ঠিক ভর 
আখ্া। দেওয়া যায় না। কেনন| পথের ভিথারী-গায়ক, ছড়াওয়ালা। ইস্কুলের ইচড়ে পাক! 
ছেলে, চাকর খানমাম।, আর ছোটজাতের স্ত্রীলোক ইহাদের কাহাকেই শিক্ষিত ভদ্র র! 
সভ্য বল! চলে না। ইহাদের বেশীর ভাগেরই আড্ডা ছিল পন্তফ, এর (0১০৮ 1681) গুলের 
আশেপাশে যে সকল অসংখ্য নাঁচঘর ছিল সেইখানে | ইহাদের, বিশেষ করিয়। সেই সময়রার 
একট! ভুবন চিঞ্জ "মলিয়ার” নামক ব্যঙ্গনাটকখানায় দেখিতে পাওয়া যায়। মানব" 
সমাজের নিয়ন্তরের এই সব সঙ্গীর নিকট হইতে মলিয়্ার তাহার হাক্চরসের 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এ সকল রঙ্গালয়ে ঘে সকল নাটক অভিনীত হইন্ 
তাহার প্রায় সবগুলিই অত্যন্ত জঘন্ত রুচির পরিচায়ক । নায়ক নাক্িকার়! সকলেই 
মাতাল, শঠ, বজমায়েস। চবিত্রহীন চাকর বাকর আর ছুশ্তরিত্র। নারী । এই জাতীয় 
বিগ্তালয়েই হাগ্রূলিক মলিয়ারের হাম্তরসের হাতে খড়ি হইয়।ছিল। এইখান হইত্বেই 
তিনি তাহার নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের জোগান পাইয়াছিলেন। সমালোচক-বন্ধু 
বোয়ালে। প্রহমনের উপর তাহার এতট। অন্থরাগ দেখিয়া! অনেক সময় ছঃখ প্রকাশ করিতেন। 
তাহার আফশোস মলিয়ার সত্যকার নাট্য-সাহিত্যের চর্চ৷ না! করিয়া প্রহমনে তাহার 
অনস্ভসাধারণ প্রতিভার অপচয় করিতেছেম কিন্ত মান্বসমাজের জীবনচিআ তিনি যে ভাবে 
দ্নেখিয়াছেন, তাহার প্রাণের স্পন্দন, তাহার আশা-নিরাশা, সুখ হুঃখ ও অশ্রু-ছান্তের বিচিত্র 
লীলাকে তে। তিনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না । তাই এই সব চিত্র আকিবার 
অমন দ্ন্দর সহজ জ্ুযোগক্কে তিনি কাজে নু। লাগাইয়। থাকিতে পরেন জাই রষ্ু রান্ধবের 
শত অন্ুযোগও তাহাকে সাহ(র আদর্শ হইড়ে ঞ্জক পদও বিচলিত করিছে পারে নাই। 

তখনও কিন্তু যুবক প্রকৃত, “মলিয়ায় হন লাই। খর জার ছেলেদের অর 
ডাহাকেও প্মাছুষ* হইবার জন্ত সমাজের মেয় সরান গর্জকির .তথাকসিতি সির 


অশ্রঙ্থায়ধ, ১৩৩১1 গিয়ার ও তাঁহার মাঁট্য প্রতিভা ৬৪৫ 
ধাতাকলে মাথা বাঁড়াইয়া দিতৈ হইল। ১৬৩৬--+৪১ সন পর্য্যস্ত এই ছদ্দ বৎসর কাল 
তাহাকে ক্লেরম জেন্ুুইটু কলেজের নীরস আইন-কানুনের খতিচাপ হিতে হইয়াছে 
এবং গে চাপ থে কটা ছঃসছ হইয়া উঠিয়াছিল, তাক অলিয়ায়ের লেখ! পড়িলেই বৃষিতে 
পার! যায়। 

ছেলের ভবিষ্যৎ লইয়! বাপ ও দাদা মহাশয়ের মধো ভীষণ পারিবারিক ধিয়োধের 
সি হইতে চলিল। একদিন বাঁপ মেজাজ গরম করিয়া বৃদ্ধ শ্বগুয়কে বলিয়াছিলেন, "আপনি 
কি চান যে, ছেলেট। প্রহদনের নট হয়ে দাড়ায়?” জবাবে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, প্তগবান কি 
তাই করবেন যে, আমার দৌহিত্র বেলরোজের মত একদিন বিখ্যাত হাশতরসিক অভিনেতা 
হয়ে উঠবে নং 

বলাবাহুলা, পিতার জেদ বজায় রাখিবার জন্ত পুত্রকে ছয়-ছয়টি বলর জেন্ুইট 
কলেজের অচলায়তনে বন্দী হইয়। থাকিতে হইয়াছিল কিন্তু শেষ পরাস্ত দাদমিহাশয়ের 
উবিষ্যৎ বাণীই সফল হইয়াছিল । 


ছাত্রজীবন 


তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের ছাত্রলীবনে নানারকম বিডখ্খনা ভোগ 
করিতে হইত । পোষাকে-পরিচ্ছগে। আছারে-বিছারে যেষন তাহাদের অতান্ত সংযষ অভ্যাস 
করিতে হইত, আবার মাষ্টারদের রক্তচক্ষু আর উদ্ভত বেত্রদণ্ডের বিভীবিকাঁও নেছাৎ কম 
ছিলনা । তাহার পাশেই বড় ঘরের ছেলের! পোযাক-পরিচ্ছদে, জাকজমকে ও বিলাসিতার 
বাহুল্যের সঙ্গে নানারকম উচ্ছঞঙ্খলতাঁর9 অবাধ প্রশ্রয় পাইত। মলিয়ারের বাবা মধাবিত্ত 
শ্রেণীর হইলেও লামাজিক সুনাম অক্ষুঞ্জ রার্ধিবার জন্ত ছেলেকে যে স্কুলে ভর্ি করিয়া 
দিলেন লেখানে বড় ঘরের ছেলেরাই পড়িতে পাইস্ত । কাজেই সৌভাগোর বিষয়, মলিয়ারকে 
অশনভূষণে, আহারে-বিহারে কখনই তেমন অন্জুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এই 
বি্ভালয়ের দিকে বড় হরের ছেলেদের এতট। ঝৌক পড়িয়া! গিয়াছিল যে, কিছুদিনের জন্গ 
প্যারিল বিশ্ববিদ্তালয়ের মক্িযাফেও সে ক্কপ্ন করিয়া দিয়াছিল। খলিয়ারের সহপাঠীদের 
মধ্যে 272050৩0০00, সুবিখ্যাত কদেএর ভাই স্ুরসিক বিখ্যাত বিলাসী ক্লদ শ্যাপেল, 
কবি কেনো, ডান্ণর ক্রুীঞ্সার! ব্যারনিয়ে প্রমুখের নাম কর] যাইতে পারে। এই ব্যার্ণিয়েই 
সন্ত্রট শাহজাহান ও আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আলিয়া মোগল-দরবারে স্থান 
পাইয়াছিলেন এবং তিনি যে দিন-লিপি রাখিগ্! গিয়াছেন তাহ! দে যুগের ভারত ইতিহালের 
একট! দিক উজ্জ্বল করিয়! রার্থিয়াছে। 

জেস্থাইট কলেজে লেই সময় একজন দার্শনিক গোছের অধ্য/পক ছিলেন, তাহার নাম 
গ্যাসেতি (9288890$) | ইনি কতকট! আমানের চার্বাক মুনির মতাবলমী। জীবনের মকল 
লৌন্দর্ধ্য ও আাৰন্৷ সর্ধমদিক দিছ! পরিপৃর্ণভাবে উপভোগ করাই ছিল তাহার জীবনের প্রধান 
আংবর্শ । প্রীকৃ-কবি লুক্রেষিক্কাস ছিলেন ঠীঁহার জতি প্রিয় আদর্শ মাসর। ছেলেদের পড়াইৰার 
সর কালে: পার্ছারী . করিতে ক্ষস্থিকে তিনি তার কবিত] আওড়াইকেন। সভ়্/কারেের 


শপ 
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কাবাপাঠে মন উন্নত এবং ভাষ। ও লিপি-শিল্প মার্জিত হয়, এই ছিল তাহার বলিবার বিষয় । 
এই জাতীয় অধাপক্ের প্রভব যে তাহার ছাঞ্জদের মধ্যে বিশেষ করিয়াই লাগে তাছাতে 
আশ্চর্ধ্য হইবার কিছুই নাই। শ্যাপেল্‌ প্রমুখ যুবক অতিমাত্রায় ভোগবিলাসী ৪ 
উচ্ছল হইয়া দাড়া ইয়াছিলেন কিন্তু একমাত্র মলিয়ারই তাঁহার হাল্ক1 ভাঁবগুলিই কেবল গ্রহণ 
করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সু প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক দ্েকাতের গাভীরধ্যও তিনি একান্ত আপনার 
করিয়া লইতে পারিয়াছিপেন। অধ্যাপক গ্যাসেপ্তির নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন সুস্ম 
সৌনর্য্যান্ুভূতি, রঙ্গ ও ব্যঙ্গরসের উপাদান এবং মানব-জীবনের প্রহসনের ভাব, আর দেকাতে র 
নিকট হইতে লইম্মাছিলেন নংযম-নিষ্ঠা, ব্যক্তিগত জীবনের সরলতা ও একাস্ত ভাবে 
আর্টের সাধন] । 

সেকালে মাতৃভাষার চ্চ! কর|ট। ফরাসী দেশেও সত্য-সমাজ-বিরুদ্ধ ছিল। গ্রীক, 
ল্যাতিন তখন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র গতি_-ফরাসীর চষ্চায় শিক্ষা যে পূর্ণত! লাভ করিতে 
পারে এই বিশ্বাস নবীন্দলের ছিল ন|!। মলিয়ারও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই। যেকয় বছর তিনি জেন্থুইট কলেজে ছিলেন সেই ছয় বছরকাল তিনি ল্যাতিন 
সাহিত্যের একান্ত চচ্চায় মশগুল হইয়া পড়লেন, ফলে প্লেটে ও টেরেন্সর ব্যঙ্গ-নাট্যের প্রভাব 
তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই। এস্কিলস্‌, সফোরিস, এরিইফেনিস, মেনান্দার 
এবং ইউরিপিডিসংপ্রমুখ গ্রাক নাট্যকারদিগের রচনাও সম্ভবত তিনি ভালে করিয়াই আরত 
করিয়াছিলেন । ছেলেদের অভিনয়ের জন্ত শিক্ষকের! তখন ল্যাতিন ভাষায় নাটক রচন। 
করিয়া দিতেন এবং এইরূপ কোন নাটকের অভিনয়েই মলিয়ার জীবনের সবগ্রথম ভূমিকা 
গ্রহগ করেন। 

একজন লিখিয়। গিয়াছেন যে' মূলিয়ার কেবল হাশ্তরসের আধারই ছিলেন না, একজন 
উঁচুদরের দ্বার্শনিকও বটে। কলেজ ছাড়িয়া দিয়া! কিছুকাল একমাত্র দর্শনের চর্চ| লইয়াই 
তিনি দিনয়াত কাঁটাইতেন কিন্তু পিতার নিকটে তাড়| খাইয়। তীছাকে দায়ে পড়িয়া 
আইনের চচ্চায় মন দিতেই হইল। অরলেয়! হইতে তিনি আইনের উপাধি পাইলে 
একজন হাস্তরসিক নাট্যকার তাহ। লইয়! ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অরলেয়! হইতে 
গাধা'ঘোড়াও উপাধি পাইতে পারে! ক্রমশঃ 


শ্রীকালিদাস নাগ 


বাঙ্গলার আশুতোষ 


মে মাসের শেষভাগে মাত্র কয়েকটি দিনেয় জন্ত যখন আমাদের জিলায় জিলাসশ্মেলনে 
ঘোগঞ্জানের নিমিত্ত কলিকাত৷ পরিত্যাগ করি; তখন কে জানিত যে ইহ্থাকসই মধ্য বাঙ্গলার 
মন্তকে এমন অশনিপাত হইবে? বাঙ্গলায় বুকের ধন আগ্ুডতোষকে পাটলীপুত্ে 
হাক়াইতে হইবে? সৌম্য সুন্দর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অহাপ্রয্াশের ছই জিদ 
পরেই যখন বাঙ্গালা সার্থকলামা পুক্রবশার্দূল আশুতোষ মুষ্োপাধ্যায়ের অতান্ত অপ্রত্যাশিত 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩১ | বাঙলার আশুতোষ ৩৪৭ 


স্ৃড়াসংবাদ শ্রবণ করিলাষ বাস্তবিক মনে হইল দেশের উপর বিধাতা কি অভিশাপ ! 
এই বিরাট পুরুষ, যিনি তাঁহার কর্মজীবনের বিবিধ গুক্তর দায়িত্বপুণ কার্যের মধ্যেও দেশের 
কল্যাণের জন্ত এত চিন্তা করিয়াছিলেন, এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এত শক্তি বায় করিয়া- 
ছিলেন, ষিনি সেই কর্মজীবন হইতে কতক পরিমাণে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে সমস্ত শক্তি 
এখন দেশের সেবায় নিয়োগ করিতে পার্সিবেন বলিয়া কত উৎফুল্প হইয়!ছিলেন, কত নৃতন 
কর্ম প্রচেষ্টার কল্পন! করিয়াছিলেন, ধাহাকে ভারতবর্ষের এই সম্থিক্ষণে রাজনৈতিক সমরক্ষেঞ্জে 
একজন মহারথারূপে পাইতে আশ! করি দেশবাসী কত ভরসা অনুভব করিতেছিলেন 
_ঠিক্‌ এই সময়েই এই বিরাট, শক্তিকে বিধাতা তাহার কর্মক্ষেত্র হইতে অপস্কত করিলেন ! 
ভারতে যেন একটা! ইন্্রপাত হইল) বাঙ্গলা যেন নিঃসহায় নিঃসদ্বল হইল। আমরা স্বপদৃষ্টি ; 
বিধাতার নিগুঢ় লীলা রহস্ত আমরা ভেদ করিতে পারি না) হয়ত ইহাব মধ্যেও কোনও 
মহান্‌ মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকিতে পারে ; কিন্তু সাধ।রণ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হয়, যে 
এই যে নিদারুণ বিপৎপাত, ইহা। স্জজে পূরণ হইবার নহে। আত্ততোষের মত মনীষী, 
আশুতোষের মত কন্মী, আশুতোষের মত তেজন্বী পুক্কষ কোনদেশে শতাব্দীতে একট! জন্মায় 
কিন; সন্দেহ , বিশেষতঃ আমাদের মত ক্ীণজীবী নিরীহ গতান্ুগতিকের দেশে আশুতোধের 
মত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব একটা [01)6091951502 বলিলেই হয়। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে 
প্েশেব যে কি সর্ধনাশ হইল হইল তাহ।ব ইয়তা কর! দুরূহ । 

আস্ুবাবুর জীবনষ্ট। হিনী পুঙ্খান্ুপুঙ্খভাবে পর্যালোচন। করাব এবং জাতীয় জীবনে 
আশুবাবুর স্থান নির্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই; এবং তাহা করিবার স্থানও ইহ! 
নহে; এবং সে চেষ্টা কবিবর অধিকারীও আমি নহি । এখানে শুধু তাহাব জীবনের ও 
চরিত্রের মোট! মোট কয়েকটা কথ। যাহা শ্বতঃই মনে উদ্দিত হয় তাহারই যৎসামান্ত আলোচন! 
করিব। 

আশ্ততোধ ব্রা্গণ , বংশে ব্রাঙ্গণ জীবনেও আশুতোষের ব্রাঙ্গণা গুণের কোন 
অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ব্রাঙ্গণের সহজ অনাড়গ্বর ভীবন যাপন, ব্রাঙ্মণের গভীর মনীষা, 
ব্রাহ্মণের চিরঅতৃপ্ত জিজ্ঞাস! এই সবই তাহাতে ছিল। কিন্তু যাহা আশুতোষকে ব্রাহ্মণ 
সাধারপ হইতে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছিল, যাহ কর্মক্ষেত্রে আশুতোষকে অতবড় গ্রচণ্ড 
শক্তিতে পরিশত করিয়াছিল, তা! ছিল ৭অপর একটি গুণ, তাহা আগুতোষের ক্ষত্রিয়ত। 
এই ক্ষাত্র তেজই আশুতোধকে এই নিক্জীব নিশ্েষ্ট দাসভাবাপন্ন বিপন্ন আত্মপ্রত্যয়হীন দেশে 
অবিসংবাদিত নেতৃত্বে উন্নীত করিয়াছিল। ইহ|র বলেই তাহার দেশবাসী শ্বতঃই তাহার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন । বিপদ্দে সঙ্কটে নিরুপায় হইয়! তাঁহাকেই যেন এক পরম আশ্রয় 
পরম সহায় বলিয়। নে করিতেন। ব্রততী যেষন মহীরুহকে আশ্রম করিয়। অশকড়াইয়। 
ধরিয। থাকে সেই রকম একা স্কিভাঁবেই দেশবাপী তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিতেন। এই ক্ষত্রিয় 
গুণের প্রভাবেই তিনি শুধু তাহার মিত্রের তক্তিভাজন ছিলেন না, তাহার শত্রুর, তাহার 
প্রতিতস্থী্জ ভগ ও শ্রদ্ধার ভাজন ছিলেন । আমাদের মত ভদ্রলোকের দেশে মিষ্ট 
কমনীয় ও খাধূর্য। অনেকেরই ছকে । আশগুতোযেরও যে তাহ! ছিল ল! তাহ! নহে--ধাহারা * 


৩৪৮ মব্যভারত | ছ্িচত্বারিংশ খণ্ড) ৮ সংখ্যা 


তাহার নিকটসম্পর্কে আসিয়াছেন তীহার! ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন-কিন্ত ইঞ্জার সঙ্গে 
সঙ্গে ভাহার যে তিক্তত্ব, রূঢ় ও গা্ভীর্যোয় লমাবেশ ছিল তাহাই তাহাকে ছর্ছক্ষে জে 
অপ্রতিৎন্্ী নেত! করিয়াছিল। রঘুবংশে অমরফবি ফালিগাস রাঁভধি দিলীপের বর্ণন। করিতে 
গিয়া যে চিন্ত রচনা! করিয়! গিয়াছেন, বাহ্যবিকই অঙ্গারে অক্ষরে সে বর্ণনা বাজলাঁর 
আগ্চতোষের সঙ্গে মিলিয়! ধায় £ 

বাড়োরস্কে বৃষঙ্গন্ধ£ শাল প্রাতুর্মহাভূজঃ | 

মাত্যকর্পগমং দেইং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাতিতঃ | 

র্যা তিরিক্তসারুণ সর্বকাতেজোহবিভীবিন। | 

স্থিতঃ সর্বোস্নতেনোক্বীং জত্বা মেকরিবাখ্মন: ॥ 

'আঁকার সদৃশ প্রার্তঃ প্রীজ্ঞয়া সশাগমঃ | 

'আগমৈ: লদৃশারস্তঃ আরস্ত সদৃশোদয়ঃ | 

ভীমকান্তৈ পপণ্ডণৈ: স বভুবোপর্জীবিনাম্‌। 

'ধ্ষ্যশ্চাভি'গমাশ্চ যাদোরত্ৈরিবার্ণবঃ | 
কালিদাসের তেজে।ময়ী তুলিক। যে অপূর্ব আলেব্যের অবভারণা করিয়া! মৃত্তিমান্‌ ক্ষাতত 
তেজকে ফুটাইয়া দিয়া তুলিয়াছে, বাঙ্গালার প্রকৃতই গৌরবের ও ক্াঘার বিষয় যে রেখায় 
রেখায় সেই আলেখো বাঙ্গালার আশুতোষের চিত্রই ফুটিমা উঠিয়াছে, ॥ সেই বিরাট শক্তিমান 
দেহ, সেই তীক্ষ স্থগভীর মনীষা, সেই অক্লান্ত অশ্রাস্ত ক্মৈষণা, নেই আশ্রিতগণের অভি. 
গমাতা, সেই গ্রচণ্ড অধৃহ্যতা, সেই অটুট আত্মপ্রতায়,--সকলই 'আশুভোবে ছিল। যাহা ধলে 
স্তিনিও তীহার স্বদেশে মেরুর চ্ভায়ই সগৌরবে অধস্থিতি করিতেন। আশুতোষের চবিত্রের 
এতদ্বপেক্ষা সতাতর বাস্তবতর বিশ্বেষণ হইতে পায়ে কিনা সঙ্গেহ । 

আমার মনে হয় ব্রাহ্মণা ও ক্ষাত্রগুণের এই অপূর্বব সমাবেশই আশ্ততোষের চরিত্রে 

বিশেষ ভাঁবে লক্ষ্য করিবার বিধয়, কিন্তু আর একদিক্‌ দিয়াও তীহার চরিজ্রের বিশ্কেধণ কতকটা 
পরিমাণে করা যাইতে পারে। সেটা হইতেছে তীহার জীবনে ও চরিন্রে প্রাচ্য প্রতীচ্র 
আন্ভুত সম্মেলন। তিনি জন্ম হইতে আরম্ত করিয়া মৃত্যু পর্যাস্ত তিনি খ্াটা প্রাচা ছিলেন, খাটী 
বাঙ্গালী ছিলেন ; চিরকাল লোকমুখে “আগুব।যু” বলিয়া সন্ত।/ষিত হইতে গৌরব বোধ 
করিতেন। কখনও তিনি *মুখাজ্জী সাহেব” বলিয়া পরিচিত হন নাই। অথচ কর্মজীবনে 
বাঙ্জাল! উচ্চতম যে যে পদ কামন। করিতে পারে, সেই সমস্ত পদ প্রতিষ্ঠা! তাহা হইয়াছিল, 
পাশ্চাত্য গবর্ণমেন্টের অধীনে কা্ধ্য করিয়া জীবনের অধিকাংশ সয় তিনি বাগ করিয়াছিলেদ 
বড বড় সাতেব ম্ুুবার সঙ্গে, লাট বড়লা্টের সঞ্জে মিশিষায় ৩ ভাহাকের 
মঙ্গে একালনে বলিবার যে স্থযোগ তাহার হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ ভার়ভবাসীরই হয় 
না। তিনি ভাইকোটের বিচারপতি ছিলেন। প্রাধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি 
বিশ্বষিদ্তালয়ের ভাইস্চ্য।ঙ্গেলার ছিলেন, শেধফালে সেই পর্দে অধিষিভ মা থাকিলে 
বিশ্ববিস্তালয়ের একমাত্ কর্মধর ছিলেন? তিনি এলিমাটিক সোনা ইটির দন্ভাপতি ছিলেন । ভিন 
কলিকাতা গণিত লভার সভাপতি ছিলেন) তিনি কাউন্সিলের দেখ হইয়াছিবেন ; 


আঞরহায়ণ, ১৭০৯ | রাঙ্গলার আগুকোর ৩৪৯ 
ছিনি কর্সিকা কর্টোরেশনের মের হইম্বাছিলেন ) আমার পে কত অগশিত সরক্ষান্গী ও 
বেদরকারী অন্ধুতান ও গ্রতিষন। য্। ও সমিতির সহিত বিশিউজাবে বৃত্ত ছিলেন ভাঁছার 
ই নাই--যে পদ গৌরবের শতাংশের একাংশ পাইলে বাঙালী যাকে বনি 
ষাম সেই অমন্ত পদ গৌরবের অধিকারী হইয়াও তিনি “আস্তবাবু"ই চিরকাল রহিয়! 
গেলেন। দ্বার সরকারী কাঁজের কয়েক ঘণ্ট। সময় ব্যতীত তীঞঙার মেই চিরন্িন 
লম্ন। কোট মোট! চাদর যা ধুতি ও ফিভাহীন ছ্ুতাও কোনদ্দিন ফুগাইল লা। একগা 
সকলেই জানেন তিনি সাক্ষাত্ভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগঙ্গান করিকে 
স্থযোথ পান নাই; কিন্তু নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, নিঞ্জের বেশছুযায় আচারে ব্যরছারে 
পাশ্চাত্য ছাৰভাব ও বিলাস উপকরণ বর্জন করিয়া তিনি যে উদ্দাহরণ দেশবাসীকে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলার জাতীয় সন্মানজ্ঞান কম উদ্ন্ধ হয় নাই। 
এই স্বদেশ ভক্কি, স্বদ্ধেশের গৌরবে নিত্বের গৌরববোধ, বিদেশীর কাছে নিজেকে কখনও 
খাটে! ও হীন ও অপম/নিত না করা এই ভাব আস্তবাবুর প্রত্যেক কন্ম প্রচেষ্টার ভিতর 
লক্ষ করা যায্। & 

খগুবাবুর জীবনের প্রধান যাহ! দান_দ্েেশে শিক্ষার অপরিসীম বিস্তার তাঁহারও 
ভিতরের কথ। এই বেশপ্রাণতা । সমস্ত দিকে কার্য করিবার তাহার স্থযোগ ঘটিয়া! উঠে নাই 
সত্য, কিন্তু ষে দিকৃটায় হন্তক্ষেপ করিবার তিনি অবকাশ পাইয়াছিলেন--শিক্ষার দিকৃ-_সে 
দিকে তাহার আপ্রাণ গ্রচেষ্টাই এই ছিল যে তিনি বাঙ্গালা ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোক 
কিরীরণ করিবেন। লাট কার্জনের বিশ্ববিগ্ভালয় আইনের মুলনীতির বিরুদ্ধে সেই আইনই 
স্ববলয়ন করিয়। আশুবাবু যেরূপে তাহার আদর্শ কার্ষো পরিণত করিয়াছিলেন তাহা তাহার 
অককুত কর্পবৈপুণ্য ও অকপট শ্বদ্েশড়ক্তিরই পরিচয় দিতেছে । শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা 
প্রদানের গ্রণালী লইয়! তাহাকে উর্ধতন রাজকপ্দ্চারীদিগের সহিত কত যে লড়াই 
করিতে হইয়াছে তাহ! ত কাহারও জঅবিদিত নাই। হ্বদেশীর যুগে ব্রজ্মমোহন বিস্তাল় 
রক্ষাকক্সে আশুবাবু লরকারী শিক্ষাবিভাগের সহিত যে কিরকম বুঝিয়াছিলেন, তাহাত 
আর সকজেই আনি। এবং সেবন আমর! বরিশালবাসী সকলেই তাহার নিকট চিরকাল 
ক₹কর়জ থাকিব। জআগুবাবুর মুখেই শুনিয়াছি যখন লাট হাডিং প্রথম বড় লাট হুইয়! 
কলিকাতায় আসেন তঞনন একদিন তাঁছ]র সঙ্গে আগুবাবুর শিক্ষার বিষয়ে আলোচন। হয়। 
হাডিং রলেন যে শিক্ষ! পদ্ধতিকে সংস্কার করিতে হইবে 909005170 নীচু হইয়। গিয়াছে! 
1০5০: 60809100. দ্রিতে হইবে । তখন আশুবাবু নির্ভীকভাবে বড়লাটকে বলেন 
[1856 99৮61060161 20020800518 16 05 06৮61 600090100 500. 00680 
195 635০০89৪, [ 80901 026 0006 016” আশুবাবুর এই ম্পষ্ট বাক্যে বড়লাট 
ছাড়িং বেশ একটু সমঝিয়া গ্রেলেন। তারপরে খন ফপিকাতায় বিজ্ঞান মন্দিয়ের প্রতিষ্ঠানকযে 
আক্তবাবুর অ্মা অধ্যবসায় ও প্ররোচনার ফলে লার তারক নাথ পালিত তাহার বহসূল্য 
সম্পৃন্তি দান করেন, তখন ম্যাপ্তরাবুই গোর করিয়া বলেন থে দেশের লোকের অর্থে 
প্রতিটি এই.ব্জঞার বিলে দেশীর অধ্য]পকই সুধু নিডুক্ত করিতে হইবে-_-[022। 101০8 
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ও নগর মত সাহেবদের জন্ত ত সরফায়ী কলেজই রহিয়াছে। তারকনাধ একটু 
ইতস্তত: ফারতেছিলেন তখন আগুবাবু তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আশুবাবুয় নিজের মুখে 
শোনা সেই কথা, এখনও আমার কাঁণে বাজিতেছে--৭পালিত সাহেব, আপনি কালে! 
চামড়া হয়ে একথা আপনি বলতে পারবেন না ষে কালোচামড়া ছাড়া আমান চেয়ারে ফেউ 
বস্তে পারবে না ?” স্বজাতিপ্রীতি, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ এতই তাহার বদ্ধমূল ছিল। 
তাার হিন্দৃত্ব যে খুব গোড়া ছিল তাহ! নহে, তিনি সামাজিক সংস্কারের খুবই পক্ষপাতী 
ছিলেন, নিজে প্রবল আন্দোলনসত্বেও বিধবা কন্তাঁর পুনর্বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু 
বিদেশীর সন্ুখে তিনি তীভার হিন্দ, তাহার ০1৮190%: সম্পূর্ণ বজাছ রাখিয়া 
চলিতেন ; কোন দিন গভর্ণমেন্ট হাউসে 0101067 খান নাই ; নিমন্ত্রিত হইলে বলিতেন 
যে তিনি 9:68০90০0 হিন্দু, নিমন্বণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছেন। এই আঙ্খ 
সম্মান বোধ শু অসাধাবণ ব্যক্তিত্বের বলেই বিদেশীগণও তীহাকে ভয় করিয়া চলিত, 
তাচার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিত না। এবং তাহার সম্মথে খাটো হইয়া! থাঁকিত। 
এবং সতা কথা বলিতে কি, সাহেব জব্দ করিয়া রাঁখিবাব এই বাঙ্গালীহুর্পভ অসাধারণ 
শক্তির জন্য তাহা শ্বদেশীয়গণ মনে মনে অতান্ত গর্ব অনুভব করিত 1 এই প্রসঙ্গে আশুবাবুর 
নিকটেই শ্রুত একটা গল্প বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯১৭ সালে বিশ্ববিষ্তালয়ে 
[১০৪০ £18,0026 [061)000006  বসাইবার বিষয় নিপ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভারত 
গভর্ণমেন্টের নিদিশমনূুসারে একটী কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে সাছেবও অনেক 
ছিল, বাঙ্গালীও অনেক ছিল। আশ্তবাবু ছিলেন সভাপতি । সকলেই জানিত যে এই 
ব্যাপার লইয়া একটা তুমুল যুদ্ধ কমিটিতে হইবে , কারণ ভাঁবতগবর্ণমেন্ট আশ্তবাবুর কল্পিত 
এই 70৪1 012,026 ])619811060কে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না । সুতরাং সকলেই 
আঁশঙ্ক! কবিয়াঁছিল যে সাঁহেবর! বিরোধী হইবে । এগ্ডার্সন সাহেব ছিলেন সেক্রেটারী । কিন্ত 
কাধ্যকীলে দেখা গেল যে কমিটিতে কোন মতানৈক্য নাই, তাহার! 01090300003 [0০ 
দিয় আশ্ুবাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন। সেই সময়ে শ্বনামধন্ত 31020 সাহেব ছিলেন 
ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাঁগে । তিনি ত এই অগ্রত্যাশিত ব্যাপারে চটিয়াই আগুন, 
তিনি এণ্ীর্সন সাহেবকে কড়া চিঠি লিখিলেন। তোমরা সব কি করিয়াছ ? তোমরা কি সব 
ঘুমাইতেছিলে? আশ্তবাবু। তোমরা মব সাছেব থাকিতে, কি করিয়া 319.0817003 
1201 খাহির কবিতে পারিলেন? ইহার কিছুদ্দিন পবে শার্পলাহেব কলিকাতা আসমিলেন, 
এবং এক ডিনারে তাহার সঙ্গে এণ্ডার্সনেব দেখা হইলে পুনবায় অনুযোগ করিলেন । তখন 
রণ্ডার্সন যে জবাব দিলেন তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য তিনি বলিলেন, ভাত], ই, 
12৮00, 115 011 61৮ 628$ 0 ৮৮165 50201566515 2000 10012, 2৮ 
1701) 00 112৮6 60 10196 008৮৮ 1060 9966 0 1906১ 2৮ 15 00106 9,009৮1061 
(10550101] 

এই স্বার্দেশিকভী, অনেকে হয়ত বলিষেন উৎকট স্বীদেশিকতা, থাকিলেও তিনি 
গ্রভীচ্যকে দ্বগ! করিতেন না, প্রতীচার় বিজ্ঞান সাধনা, প্রতীচোর অহম্য কর্পাশক্তি, প্রতীচো 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১]  রাজলার আউভোব ৩৪১ 


অবিচলিত উদ্জম তিনি মুককণ্ে প্রশংসা করিতেন, এবং শুধু তাহাই নহে, নিজের জীবনে 
গ্রতীচ্যের সখ্খণবলী তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন । আগুবাবুর কর্পপ্রিয়ত। গুবাে 
পরিণত হুইয়াছে--আমাদের এই গরম ও কর্মাবিমুখ দেশে সত্যই তাহার কর্মপ্রিক্নতা ও 
কর্ম করিবার শক্তি অতি অপুর্ব ছিল--এমন কি পাশ্চাত্যেরাও তাহাতে বিশ্মিত হইতেন। 
সে দিন বিশ্ববিগ্ভ।লয়ের মিনেটে আশুবাবুব স্মতিসভায় এখনকার প্রধানবিচারপতি 54: 
[+2,00510€ ১০,3061801) সাহেব বলিয়াছেন, আমি খীম্চর্ধয হইয়া যাইভাম যে আগুবাবু 
কেমণ করিয়া হাইকোর্টে সাগ ছুপুর অত শ্রান্তিকর় কাজ করিয়। আবার বৈকালবেলা 
বিশ্বরিষ্ভালয়ে আনিয়। রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত খাঁটিতেন। আমার ত এক বৎসর 
বিশ্ববিস্ভালয়ের ভাইস্‌-চাচ্দেলারী করিয়াই আব স্বাস্থ্যে কুলাইল না। * 98:0079010 
সাহেব তাহার মনের কথাই বলিয়াছিলেন। আর আগেই বলিয়াছি যে হাইকোর্ট 
'ও বিশ্ববিদ্তালয় ছাড়াও যে তাহার আর কত কাঁজ ছিল সংখ্যা কর! যায় না। 
অ|মার্দের আশ্চর্য) মনে কুইত, যে এ মোটা দেছ লইয়। কিরফমে তিনি এত কাজ পারিয়। 
উঠেন। আর এত কাজ্জধেব চাপেও নিজে কোন: দিন বিরক্ত হইতেন না, অথবা কাজ 
ফাকি দিতে চেষ্টা করিতেন না। একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করি। কি কার্ধা- 
ব্যপদ্দেশে ঠিক আমার ম্মরপ নাই সন্ধ্যার পরে আগুবাবুর বাসায় গিয়াছি' গুনিপাম তিনি 
তখনও আসেন নাই ? হাইকোর্টের পর কোথায় কোন মিটিং ছিল, খুব সম্ভবতঃ 4১৪10,0৫ 
3০৫$৮৮তে, সেই খানে তিনি সভাপতি, তথায় গিয়াছেন: আমি তাঁছার ঠেঠকরখানায় 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় গ্লেশপুজ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তথায় 
উপস্থিত; তিনিও আশুবাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আআসিয়াছেন। কতক্ষণ পরে আগুবাধু 
আসিলেন বাড়ীর মধ্যে গিয় কাপড় ছাড়িয়াই সংবাদ পাইলেন যে পণ্ডিত মালবীয় আসিয়াছেন, 
স্তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানায় চলিয়া আসিলেন। দেখিয়াই তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রস্ত মনে 
হইল । আগুবাবুও বলিঞেন যে মিটিং সারিয়া আলিতে তাহার দের] হইয়া পিয়াছে। 
পণ্ডিতজী বলিলেন থে তাহ! হইলে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্থী 
হইবে। আগুবাবু উত্তর করিলেন *1১০10016]8, £২3৮। 1২69 18130 007 156” সত্যই 
তাহার সমঘ্ত জীবনই এই অক্লান্ত খাটুনির ভিতর দিয়া গিয়াছে; আর সেই জন্তই বুঝি 
ধন হর্পা হইতে অবমর গ্রচণ করিয়। একটু বিশ্রামের সময় আলিয়াছিল, তখনই প্রস্ততি 
দেখা তাহাকে কাছ্িয়া। লইলেন। হ!ইকোটের জজিয়তী তারপর ডুমরণও কেসের বাটুনী, 
আর লেই খাটুনী *যুই শেষ হুইয়া আলিল, তাছ।তেই মহাপ্রয়াণ। সত্যই আগুবাবু 
ব্লিয়াছিলেন 170710100% 1৩৪61510961091 106 ই*রাঙীতে যাহাকে বলে 
05118 32 15610689, আক্টবাবুর ভাগ্যে তাহাছ হষ্টল।, কোধ হগ হাই তাহার 
কামন! ছিল। 

অই ঘে কণ্ুর্শক্ি ইহা! তাহার সম্তভবই হইত ন| যপ্দি তাহার নধ্যে কাধাশৃঙ্ধলাগুণ খুব 
বেশী পরিমাণে নল! খাকিদ্ধ। এই পাশ্চাত্য গুণ তাঁার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। 
কাডার কাজ কছিবায় পদ্ধতির 705194/05 জতি অসাধারণ তাহাকে একদিন তাহার 


৩৫২ নব্যতারত [ ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য। 


যৌবনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন ঘে আমার নিজেরও মনে হয় যে এই 
£6£8185165 আমার আনক সাহাধা করিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কয়টা 
লময় উঠেন? তিনি বলিলেন, “ভোর চারিটার সথগ্ঠ 7 আমি বলিলাম, “কতদিন ধরিয়া ? 
তিনি বলিলেন, “শৈশব হইতে, আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ত সময়েই উঠিতেছি। এর্খনও 
মনে পড়ে ছেলেবেল! যখন বাল্যশিক্ষা পড়িতাম, সফালবেলা! মাষ্টার মহাশয় পড়াইতে আসিভেন, 
আ|মি ভোর চারিটার সময় উঠিয়া” পিলম্ুজের বাতির নিকট গিয়া একটী চৌকিতে বসিয় 
পড়া মুখস্থ করিয়া! রাঁখিতাম। বাড়ীর অন্যান্ত ছেপেরা! দেরীতে উঠিয়। পড়! করিয়া! উঠিতে 
পারিত না, মাষ্টার মহাশয়ের বকুনি খাইত, আমার খুব মজা! লাগিত।” সকলে জানেন 
আঁশুবাবু চৌরঞ্লীর পাশে গড়ের মাঠের রাস্তা ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণ করিতেন । আমি 
জিজঞ।স। করিলাম, "আপনি মকালবেলা গড়ের মাঠে কতদিন ধরিয়া বেড়াইত্তেছেন 1” তিনি 
বলিলেন চল্লিশ বৎসর ধরিয় | তাহার সব বিষয়েই £০৪৪18115 এই রকম অন্তু । 
আমাঁদের দেশে সচরাচর এই সব পাশ্চাত্যদেশস্ুদভ গুণের বড় অভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই গ্রকার কর্ণশক্তি, এই প্রকার নিয়মানুবর্তিতা এই প্রকার উৎসাহ ছিল বলিয়াই এত 
বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হইতে পারিয্লাছিলেন। শারীরিক শ্রমশীলতাও ছিল তীহার 
অসাধারণ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি, ব্যায়াম, এই স্ল আমর! সাধারণতঃ গ্রাহই করি না। 
আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধো'ও এ গুণ বড় কমই দৃষ্ট হয়। বোধ হয় সুরেজ্রুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আগুতোধ মুখোপাধ্যায় ছাড়া এই বিষয় আদর্শস্থানীয় বাঙ্গালী বড় কমই 
আছেন। এই জন্ভ লোকে কত আশা করিয়াছিল যে আরও অন্ততঃ কুড়ি বৎসর কাল 
আশুবাবুকে আমবা পাইব ; তাহার যে শারীরিক শক্তি ছিল তাহাতে ইহা কিছুমাত্র 
দুরাশ। ছিল না। এ জন্তও তাহ।র এই আকন্মিক মৃত্যু লোকের মনে বড় লাগিয়াছে। 
পশ্চা তাজা তিস্ুলভ এই সব গুণ থাকা সত্তেও আমাদের প্রাচীন সমাজের যে সব ভুল 
ভাল গুণ তাঁহাও তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার 
সামার্জিকতা। আলাপে বাবহারে নিমন্ত্রণে আপ্যায়নে তিনি তাহার ব্রাহ্মণ্য প্রাচ্য খাঁরা 
সম্পূর্ণ রক্ষা! করিয়ছিলেন। সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন; অত বড় একটা লোক 
কিন্তু কোন প্রকার আভিজাত্যের ভাব বা €3:01%9101) ছিল না; তাহার বৈঠকখানা 
আবাল যুবক বৃদ্ধের সমাবেশ ক্ষেত্র ছিল; ছাত্রদিগের তিনি পরম বন্ধু আস্তবাবুর কাছে 
তাহাদের ত সাতখুন মাপ; পড়া শুন। নিযা কারও কোন গোলমাল বা অন্থবিধা হুইল, 
ধর গিয়৷ আগুবাঁবুকে ) চাকুরীর জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে, ধর গিয়। তাহাকে ; আর তিনি 
অবিচন্িত ধৈর্যের সহিত দিনের পর দিন এই সম্নস্ত লোকের কথা স্তনিতেন। তাহাদের 
উপকার করিবার হথাসাধা চেষ্টা করিতেন, কত্ত ছুঃস্থ ছাত্রকে বই কিনিয় দিয়া বা 
অন্তপ্রকারে অর্থসাঁহায্য করিতেন; দেখ! না৷ পাইন্ব। তাহার ঘর হইতে কাহারও ফিরিয়া! 
যাইতে হইত ন1| এই কারণে অনেফ প্রসিদ্ধ লোক যেমন গুধু নামেই প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন, কদাপি নরলোকের চক্ষুগোচর হন না, আক্তবাবুর প্রসিদ্ধি সেই প্রকার হয় নাই? 
ভসংখ্য লোখের সহিত তু।হার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল? 'এবং এই পরিচয় বঙ্গ: করিতে 


স্বগ্রহায়ণ, ১৩৩১ ] বাঙলার আাঞ্ডতোষ ৩৫৩ 


সাহায্য করিয়াছিল তীহার অদ্ভূত ন্মরণ শক্তি। হাহাকে একুবার দেখিতেন ভ'ছাকে 
ভুলিতেন না; বিশ্ববিভ্ভালয়ের ০৪150091 তীছার মুখস্থ ছিল। এবং এই পক্িচয় শুধু 
লৌকিক ছটা কথ'তেই পর্য্যবেসিত হইত না; তিনটি গুণের সমাদর করিতে জানিতেন, 
এবং গুরীকে উৎসাহ দিতে জানিতেন। এই সামাজিকতা, লৌকিকত। ও অবাধে পরিচমের 
ফলে আশুবাবুর মৃত্যুকে যত লোক নিজেদেব 1:501721 10993 বলিয়! মনে করিয়াছেন 
এবং মর্মাহত হইয়াছেন, এরকম “ন্ত বড় লোকের মৃত্যুতে হয় নাই। হিন্দু গৃহস্থের সব 
সদগুণই তাহাতে ছিল। তিনি মাতৃবৎসল পুত্র, প্রেমিক স্বামী, স্গেহগ্রবণ পিতা ছিলেন ! 
তাহার প্রথম! কন্ার ছুর্ভাগ্যে তিনি,যে মনে কতবড় দাগ! পাইয়া ছিলেন, এবং কন্তার মৃত্যুতে 
যেকি পরিমাণে শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা ধাহার৷ তাহার পারিবারিক জীবনের 
খোজ রাখেন তীহারাই অবগত আছেন। শেষের সে শোক তিনি জীবন থাকিতে বিশ্বৃত 
হইতে পারেন নাই ; অনেকের ধারণা ষে তাহার নিজের শরীর ভঙ্গের কারগও অনেকটা 
ইছাই ; পাটনায় মৃত্যুশয্যায় শ্তইয়! তাহার সেই উক্তি কমলা! মা, তুমি আমায় ডাকৃছে! 
স্বরণ করিলে আমাদেরও অশ্রসংবরণ করা কঠিন হই! পড়ে । অতি সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের 
জীবন যাত্রা যে প্রণালীতে চলে, আশুবাবুব গৃহের বাবস্থা! পদ্ধতিও ঠিক সেই প্রণালীতেই 
চলিত। তাহার আতিথেয়তাও ছিল চমৎকাব; লোক খাওয়াইতে তীহার কি উৎসাহ; 
এবং যেমন খাওয়াইতে তেমনি খাইতেও তাহার উৎস|হ কিছু কম ছিল না। অন্ত বিষয়ে তিনি 
ষেমনই হউন না কেন, ভোজন বিষয়ে যে তাহার বিপ্রত্ব ফোলআন! বজায় ছিল তাহা তাহার 
অতিবড় শক্রও অন্বীকার করিতে পারিবে না। আশ্ুবাবুর ভীমনাগের সন্দেশগ্রীতি 
ত প্রায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । আর শুধু সন্দেশে নয় ।সর্ববিধ ভোজ দ্রব্যেই 
তাহার বিচারপতিস্ুভ অপক্ষপাতই ছি । ধাঙারা দেখিয়াছেন তাহাদের মুখে গুনিয়াছি 
ঘে রামবিহারী বাবু ও আগুবাবু এই ছুইজনের এক বৈঠকে বসিয়! খাইবার দৃশ্ত একটি 
গেখিবার জিনিষ ছিল । আমি নিজেও কত দিন 12,07617001001] 8০০1০৮৮তে দেখিয়াডি 
এবং স্বীকার করিতে হুয় যে কতকটা ঈর্যার সঙ্গেই দেখিয়াছি যে সভাপতি আগ্তবাবুর 
জলযোগের জন্ত আনীত কমলালেবু, শ্যুপারত সন্দেশ ও রাশীকৃত ডাব আনা হইয়াছে, 
আর তিনি খাটী সম্বাহ্মণেরই স্তায় অবলীলাক্রমে সেইগুলিকে সংহার করিতেছেন। এই 
158৩০ যুগের বাঙ্গ।লীর কাছে এ দৃশ্ত দেখিয়াও স্থুখ। রাজ! রামমোহন রায়ের 
খাওয়ায় কথ! বছিতে পড়িয়াছি, আগুবাবুর খাওয়| দেখিয়াছি । 'আর এক কারণে তিনি 
খুব জনপ্রি» হইয়াছিলেন ভাহ! তাহার হাহ্াপরিকাসপ্রিয়ত, তীহার রসিকত!, তাহার 
আমোদী ক্ষতাব। আমাদের ভিতরে অনেকে আছেন ধাহারা তীছাদের পদগৌরবে 
অত্যন্ত গুরুভারাক্কাস্ত হুইদ্) পড়েন, এবং গাস্তীধ্যটাও ম্বভাঁবসিদ্ধ করিয়া ফেলেন, এবং 
চটুলতা! ও ছেলেমিকে অশোভন মনে করেন। কিন্তু আশুবাবুর এই অবিচলিত, গটুট 
গ্াভভীধ্য ছিল ন।। গভ্ভীর, আবন্ঠক হইলে, তিনি হইতে পারিতেন না এমন নহে, গ্রলয়ের 
মেছেছ যত এই রকম গাভীধ্যও ঠাঁছার বদনমণ্লে দেখিয়াছি, কিন্ত দুস্থ অবস্থায় সাধারণ 
কর্হায় হার চটুল গল্প প্রি, ও চকিত কটাক্ষ, লু পরিহাস, ও গ্রাণ খোলা অট্ট হাতত তাঁহার 


৩৫৪ নব্যতারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


সান্নিধ্যফে ভীষণ ন। করিয়া অতান্ত মনোহর ৪ উপভোগ্য করিয়া তুলিত। গল্প করিতে তিনি 
অত্যন্ত ভালবামিতেন ; আর ৪0৪০০৮০ও তাহার ঝিহ্বাগ্রে ছিল ; এক কথায় 2০%6183- 
00281186 হিসাবে তিনি খুব 10111115506 ও চিদ্ব।কর্ষক ছিলেন। তাহার মত লোকের 
বালনুলভ চপল্লতা। বড়ই প্রীতিকর লাগিত। একদিনের আমার নিজের সম্বন্ধে একট! কথা 
মনে পড়ে; এখন আমার মনে হইতেছে সেই তাঁহার পঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ; তাই সেই 
পরিহাসের মনন্ন সঙ্গে আমর বিষাদ মিশ্রিত হইয়া আছে । গতবৎসর বাঙ্গাল! ব্যবস্থাপক 
সত।য় সন্ত নির্বাচনে আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পক্ষ হইতে 29,00109.6€ 
দাড়াইলাম, *শষে অকৃতকার্ধয হই, তারপর একদিন আমি কি কাজে বিশ্ববিস্ালয়ে গিয়া 
রেজিষ্রারের কামরায় গ্রবেশ করিয়াছি; ঢুকিয়াই দেখি যে আশুবাবু চোখাচাপকাঁন পরিয়াই 
হাইকোর্ট হইতে তথায় আসিয়। বসিয়। রাহয়ছেন। আমি তীহাকে নমস্কার করিতেই তিনি 
বলিয়া! উঠিলেন “ছুরো | হেরো ! হেরো! চিরট| কাল ফাষ্ট হয়ে এখন হেরে গেলি? 
আমি হাসিতে লাগিলাম। আর একদিন সে অনেক বৎসরের কথা । তখন সবে মাত এম্‌, এ 
পাশ করিয়াছি । আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক নধুস্ছদন সরকার মহাশয়ও সেবার এম্‌, এ পাশ 
করিয়াছেন । এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমর! ছুইজনে 'মাবাঁবুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি । অন্তান্ত কথাবার্তা অনেকক্ষণ ধরিয়া হইবার পর কে একজন 
বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশুবাবুর সঙ্গে দেখ| করিতে আাসিলেন। তিনি আমিলেই, আগুবাবু 
আমাদের ছুঞ্জনকে দেখ|ইয়া কহিলেন “দেখছেন মশাই, এ ছুজন কে । এক চড় দিলে কন্ধ 
পড়ে ঘাঁয়।. কিন্তু এরাই অশ্বিনীবাবুর দলের গুণ, গবর্ণমেন্ট বলে 5.09.£155% $ 0০ 186৮ 
190% 1)1 1৮?” আর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিপেন। আর একদিন আমি বলিয়া 
আছি, এমন সময়ে সরকারী চাকুরীপ্রার্থী এক যুবক আগুবাবুর নিকট আসিয়া, গানাইলেন 
যে তিনি উহার নিকট একখান! সার্টিফিকেট পাইলে বড় উপকৃত হন। আশুবাধু বলিলেন 
“দেখ বাপু। তুমি ভুল কল্ুছ। ০০৭ 82৫ ০9০3৩ 6০9 ৮206 11028 ৪10. আমি 
সার্টিফিকেট দিলে তোমার সরকারী চাকুরী এমনি যদি বা হ'ত তাও খসে যাবে ।' ওর। 
আম1য় মনে করে কি জান, ওরা ঠিক করে বসে আছে, আমি বোমাওয়ালার সর্দার । 'সৰে 
ওর! আমায় কিছু বলে নাকারণ আমায় ভয় করে। 1085 ৪76 8,1£8.80 ০৫ 206 1” আর 
অষ্টহান্তে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল. আগুক্কোষের এই 7000৩710 15,080 56৫ বিষ্যাত 
হইয়। গিয়াছে। র 

চরিত্রে এই সমস্ত আপাতবিরোধীষ্খখের সমাবেশে, ত্রাঙ্ছখ্য ও ক্গানধর্দের, প্রাচা ও 
গ্রতীচ্যের বহু অপূর্ব সামঞ্জন্তে আশুতোষ এভ বড় হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত অভিক্রম 
করিয়া, এ সমস্ত ছাপাইয়; যে শক্তিতে তিনি অদ্বিতীয় কন্মী ও নেত! হুইয়াছিলেন, সে শব্কি 
তাঁছার আধম্য আত্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ব্ক্তিত্ব। মনীষায় তিনি বড়, কিন্তু তঙপেক্! বড় 
মনীষীও হয়ত দেশে আছেন) শুধু কর্দাপরায়ণভায় তিনি বড়, কিন্তু তদ্রুপ কর্ণঠ লোফও হয্ত 
আছেন; সামাজিকতায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রি্, কিন্ত সে রকম সামাজিক প্রকৃতির লেকিও$ 
আর আছেন? কিন্তু এ লফষলের সমবাঁয়েই শুধু যখেট হইত নাঁ- বাহ! ভাছাকে বাঙলার 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১] বাঙ্গলার আশুতোব ৩৫ 


এই লোকারণো বিশাল বনজ্পতিরপে পরিণত করিয়াছিল, সর্কংসহ দেশনায়করূপে পরিণত 
করিযাছিল, তাহা তাহার মেরুদণ্ড এবং তাহার 22183608201 শক্তি সংক্রাক, বিশ্বানও 
সংক্রামক । নিজের শক্তিতে, নিজের আদর্শে দৃঢ়বিশ্বান অবির্থাসীকে হিশানী করে। 
ূর্বলকে বল দেয়; এবং সেই চৌন্বক শক্তিতে কাচা লোহাকে চুন্বকে পরিণত করে। যে 
আত্মবিশ্বাসের বলে যৌবনে তিনি 917 41660 0:০6 বলিয়া ছিলেন--910 4106৫ 
০:০1 তীহাকে একটা অধ্যাপকতা। দিতে চাহিয্বাছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে দেখ আস্ত, 
তুমি ষে 89. 1910. করিতে চাও, 820 তো ভয়।নক ০৫: ৫৫০ ৫৩০--%৪৫ ০৫৫ 
6:96 1] 00, 39৮ 16 13 ০060:০৬060 100 5০০18 1*-নেই 
আত্মবিশ্বাস উত্তরকালে আরও গভীরতর আরও ব্যাপকতর হইয়া, এবং স্বজাতির গ্রতি বিশ্বাস 
ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস তৎসঙ্গে যুক্ত হইয়া, তাহাকে সমস্ত কর্ধে সমন্ত উদ্ভমে জয়যুক্ত 
করিয়াছিল । এই বিশ্বাসের বলেই আলন্মকাল নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে চাদর 
নিবারপণী সভার মোড়লী করা হইতে আরস্ত করিয়া যৌবনে, দেশনায়ক বা দুরেশ্রানাথ 
যখন 0০02661309৮ 017 00246 অপরাধে দর্ডিত হইলেন, তখন ছাত্রসজ্যের দলপতি হইয়া 
হাইকোর্টের লোহার গেট ভাঙ্গিবার উদ্ভম হইতে আরম্ত করিয়।, কর্মজীবনে, লর্ধ্বজ, 
হাইকোর্টে, বিশ্ববিস্ালয়ে নেতৃত্বই করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বাস, এই সাহস, এই নেতৃত্ব, 
এই গুপেরই আমাদের বড় অভাব । আমর! হয়ত আজ্ঞাবহ হইয়া বেশ ভাল পথে কবিতে 
পারি; কিন্তু নেতা হইয়া সংঘবদ্ধ করিয়া দৃঢ়ভাবে কর্ম প্রচেষ্টা পরিচলিত পারি না। 
আমাদের দেশে অতি অল্প লোকের এই গুণ জাছে। সম্ভবতঃ ব্বর্ষের পরাধীনতারই 
ইছা! ব্ধময় ফল ! 12161505৩ ও সাঁছস উঠিয়া গিয়াছে । মানুষের সর্বাপেক্ষা মহৎগুণ 
সাহস; এবং সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিক্কষ্ঠতম ভীরুতা। তেজের সহিত, সাহসের 
সহিত, কেহ বন্দি একটা অন্তায় অত্যাচাঁরও করে, তাহার অন্ত কোন ভয় নাই, তাহার 
০020515100 হইলে সে ব্স্তবিকই মহৎ লোক হইতে পারে; কিন্তু ভীকুর পরিত্রাণ 
নাই। ফরাসী রাই বিপ্লবের অন্ততম নেতা! দীতো বলিয়াছেন “1/80906, 0০০৫ 
1:90906 €08)0908 1'580706৮--চাই সাহস, আরও সাহুল, সর্বদ! সাহস। বাঙলার 
আশুতোষ সেই কথাই গ্রতিধ্যনিত করিয়াছেন “3010 0559 51%72.58 91076918 ৫০0 0৩) 
000108650৫6: 0058৮ 1 তেজন্বী আগ্ততোবই বলিয়াছেন +চ2560020 878৮, 
৩0000 ৪6০0100, 176৩0000 ৪1278” | 
এই সাহস ও বীরত্বেরই আর একট! প্রকাশ আগুতোষের বিরাট অসহয়নীয় এবং 
বিরাটভাবে সেই কল্পনাকে কার্ধে পরিণত করিবায় শক্তিতে ও উপ্তমে বর্তমান কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ক!লয়ের তাহার নেই কঞ্পনাশক্তিও কার্ধে; পরিণত করিবার শক্তির প্রধান নিনর্শন | 
বৃহতভাবে যে এইকপপ একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়! তুলিবার শক্তি তাহা আঁগুতোষের ছিল, এবং 
তাছাই তীহার প্রধান বিশেষতঃ । [০ ০০810 ৮5110 1386 9. 1690 1 তাই 
আমাদের বিশ্ববিস্তালয় পৃথিবীর যধ্যে অন্ততম প্রধান বিশ্ববিস্তালয়ে পরিণত হইয়াছে । তাই 
 জর্ড জঁউন সতাসহ্যই জাপ্ততোঁষের প্রতিসভায় বলিয়াছেন “কাগডতোব বার্থ ই গর্ব করিস্তে 
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পারিতেন, যে আগুরোধই বিশ্ববিদভ্ালয় এবং বিশ্ববিস্তালয়ই আশুতোষ" । দোষ »ক্রট লব 
কাষেরই আছে, ভাঙার কাষেরও ছিল; কিন্ধু সে দোষ ক্রি সর্বাগ্রে আমাদের চক্ষে পড়িলেও, 
তাহাই প্রধান নয়, প্রধান এবং প্রক্কত হইতেছে সেই বিপুল প্রাসাদ যাহ! তাহার শিল্পীয় 
বল্পন! ও কর্দশক্তির জীবন্ত পাক্ষ্য প্রকাশ করিতেছে । ইংরাজীতে একট! কথ! আছে “৫ 
09170068611 ৬09০0 001 1170 066৪% ; সেই পরিষাণজ্ঞানহীনত, সেই 561096 
0€0:0001191এর অভাব আমদের অনেকেরই আছে; তাই বিচার তাড়াতাড়ি করিতে 
গিয় ভূঙ্গ করিয়া ফেলি। এই বিপুল প্রয়াপের সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যন্ত ছোট খু'টিনাটির 
প্রতি মনোযোগ দিবার মত ইচ্ছ! ও ক্ষমতা আশুতোঁষের ছিল। এই বিষয়ে তাহার প্রতিভা 
বাস্তবিকই 12701502010 । লেকে তাই পরিহাস করিয়া বলিত, বড়লাটের মক্গে ঝগড়। হইতে 
আরম্ভ করিয়! ছাডিংহষ্টেলের .সি'ড়ির মাপ পর্যস্ত আশুবাবু না হইলে হয় না। অবশ্ত এই 
প্রকার বিরাট, ব্যাপকতার দোষ আছে; ইহাতে উপযুক্ত লোক তৈয়ারী হয় না) বিশাল 
বনম্পতির আওতায় পড়িয়া ছোট গাছ আর বড় হইতে পারে না। কিন্তু ছোট গাছের 
পক্ষে ইহা যতই ক্ষতিকর হউক না কেন, বনম্পতির ইছ1তে বিশ।লতাই প্রকটিত হয়! 

ব্যক্তিত্বের এই বিপুলতার জন্যই আশুতোষ চিরম্মরণীয় হইয়। থাকিবেন। রবীন্- 
নাথের ভাধায় বলিতে গেলে, আমাদের দেশের এই যে পনের আন্না লোক ঘাঁগের চাপড়ার 
মত ধর্ণীর বক্ষে লাঁগিয়। রহিয়াছে কোন্‌ মতে কায়ক্রেশে কাতর ক্রিুভাবে জীবনটিকে 
করুণরূপে অশকড়িয়!। ধরিয়া! কথঞ্চিৎ টি'কিয়৷ রহিয়াছে এবং তাছাতেই জীবন পফল হইল 
বলিয়। মনে করিতেছে, এই উদ্যমহীন, উৎসাহুহীন, বৈচিত্র্যহীন তৃণাসৃত সমাজের মধ্যে 
হঠাৎ যে একটা সবল, মতেজ, সপ্র।ণ মহান্‌ মহীরুহ গঞ্জাইয়। উঠিল, ইঘাকে কি বলিব? 
ইহ! কি ভ্তারতীয় প্রক্কৃতির একটা! ব্যতিক্রম--একট1 3:০50090+ একট। 1680? যদ 
তাই হয়, তবে সেই ব্/তিক্রমকেই চিরন্েছে চিরজ।দরে চিরগৌরবে ভারতজননী মণ্ডিত 
করিয়। রাঁখিবেন। তবে ইহাঁও কি আমর! আশ করিতে পারি না, ষেএই ন্বজাগরণের 
দিনে, নবশক্ষির উদ্মেষে, এই নবীন ভারতে এই ব্যতিক্রম আর অতিগ্রাক্কত থাকিবে না, 
তাহাই নিয়ম হইবে, তাহ।ই সাধারণ হইবে, তাছ্থাই সহজ হইবে, ঝাঙ্গলার পার্দুলের জলম্ত 
জীবন প্রভাবে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পুরুষ শের উদ্ভব হইবে? কবির প্রার্থনাই নিয়ত 
মনে ধ্বনিত হয়-. 

অবনত ভারত চাছে তোমারে 
ওহে জু্র্শনধাবী যুরারী । 
সম্মান শৌর্য্ে পৌরুষ বীর্ষ্ 
কর পুরিত নিপীড়িত তারত তে।মারি। 
এই প্রার্থনা সফল হউক। 
জোট, ১৩৩১। পদেবপ্রসাদ ঘোষ । 


সেকালের রাইয়ত 


(পূর্বানুবৃদ্ধি ) 


গতর খাটানোর মতন জমিদারদের আর একট! জবরদন্তি ছিল সেটা শঙ্ত-কাটার 
কাল নিষ্ধারণ করা। বাবুর রাইয়তদ্দিগকে হুকুম করিতে পারিত কবে কখন জমির 
থ।স কাট! হইবে, আঙু,র তোলা হইবে, শস্ত কাটা হইবে ইত্যাদি । অনেকের বিশ্বাম যে 
এই ধরণের দিনক্ষণ ঠিক করিয়া দেওয়া খশাটি ফিউদ প্রথার এক অনুষ্ঠান। বাস্তবিক 
পক্ষে এ এক অতি পুরাতন রীতি। মান্ধান্ঠার আমলের যৌথ সম্পত্তির যুগেও এইরূপ 
গ্রথ প্রচলিত ছিল। 

সেকালের পল্লী-বৃদ্ধের জটলা করিয়া স্থির করিত কবে কোথায় সমবায়ের 
জানোয়ারগুলা শ্বাধীনভাবে চরিতে পারিবে। তদনুসারে চষা জমির শহ্যকাটার ছ্িনও 
সমবেত ভাবে স্থির কর! হইত । অর্থাৎ ণ্ব1দ' মোআাস* ছিল পল্ীবাসীদের স্বরাজেরই 
এক অঙ্গ । 

কিন্তু পরবর্তীকালে ফিউদারের উৎপত্তি হয়। জমিনফিউদার বাবুরাও আবার নিজ নিজ 
ফসল বিক্রী করিবার রীতি কায়েম করে। তখন পল্লী সমবায়ের একতিয়ার তুলিয়া দিয়া 
বাবুর নিজে শন্ত কাটার দিনক্ষণ কায়েম করিতে লাগিয়া যায়। এইখ[লে এক জুলুম সুরঃ 
হয় এই কারণে যে, পল্লীবাসীর! জমিদারের পূর্বে বাজারে মাল হাজির করিবার স্থুযোগ 
পাইত না। বাবুরা নিজ ফসল মোটালাভে বেচিবার পর পল্লীলমিতিকে “বা” কায়েম 
করিতে অনুমতি দিত। 

জমিদারি প্রথার আর এক জুলুমকে বলে ফরাসীতে প্বানালিতে”। রাইয়তরা 
বাবুদের কোনে। কোনো! সম্পত্তি বা যস্রপাতি নিজ নিজ কাজের জন্ঠ ব্যবহার করিতে ধাধা 
থাফিত। বাবুর বাড়ীতে যাইয়! আট! ওাঙিয়া আটা অথবা কটি তৈয়ারি করিয়া লওয়া 
নেহাৎ বকমাবি সঙ্গেহ নাই তাহার উপর আটা কুটি ইত্যাদি তৈয়ারি মালের কিয়দংশ বাবুর 
লভ্য বিবেচিত হইত ! 

কিন্তু এই যে *বানালিতে” প্রথ| ইহাঁও খাটি ফিউর্ন প্রথার প্রতিষ্ঠান নয়। মান্ধাতার 
আঙগলের যৌথ সম্পত্তির যুগেও পল্লীবাসীর! এইরূপ যৌথ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অতান্ত 
ছিল। সেকালে গো! পল্লীর জন্ত এক ব্যক্তি বাহাল থাকিত জানোয়ার চয়াইতে। 
তাহাতে প্রতিপালন হইত পলীলমবায়ের আয় হইতে । সেইরূপ পল্লীস্বায়ের অধীনে 
কল, জাতা, কলাইথান! ইত্যাদি যৌথ প্রতিষ্ঠান বিস্তমান ছিল। পল্লীবাসীরা নিজ নিজ 
সুবিধামত এই সফল প্রতিষ্ঠানের সাবার করিত। কতকগুলা হষটপুষ্ট সুশ্থ সবল জানোয়ার 
পল্লীলমবায়ের যৌথসম্পত্তিত্বরপ রাখ! হইত। এইগ্তলার সাহায্ো পর্ীবাসীরা নিজ নিজ 
জানোয়ারের বংশবৃদ্ধি করাইয়া! লইত । 

কোথাও কোথাও যৌথ রার্লাধরও থাকিত। বিভিক্ধ পরিষারের লোকেরা এই 
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যৌথ রায়/ঘরে আলিয়। নিজ নিজ কটি তৈযাঁরি করাইয়। লইত। পল্লীতে আগুনের খরচ 
কমাইবার জন্ত এই প্রথা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে-। গল্লীবৃদ্ধদের লভ! হইতে এই যৌথ উনন 
তগ্ববির করিবার ব্যবস্থা করা ছইত। উননে পর্লীব!সী!দয় রুটি তাজিবার জন্ত সা্কজানিক 
পাচক মোতায়েন থাকিত। এই গেল পল্লীন্বরাজের *দ্বর্ধুগের” কথা । 

কিন্তু জমিদ।রি প্রথ! স্যির দঙ্গে সঙ্গে যৌথ উননট! আসিয়া পড়িল বাবুর হাতে। 
বাবুর লোকজন হইন্গ পাচক। তাহার দ্বার! কাজ করাইয়া! লইবার জন্য পল্লীবাসীন্বিগকে কর 
দিতে হইত । ১২২৩ সালের এ£ অন্ুশাননে জানিতে পারি যে বস্‌ জনপদের মেহাত্ব রুটি 
ভাজা হইলে পুরোছিত সর্দারের হিম্কায় একটা করিয়! পড়িবার ব্যবস্থাও তাহাতে 
দেখিতে পাই। 

বুশে দার্জি "“কোদ রুরাল" ( পল্লী-কানছুন ) নামক গ্রন্থে "বানালিতে” বা যৌথ সরঞ্জাম 
সন্বন্ধে আলোচন| করিয়াছেন। ১৫৬৩ এবং ১৬৭৬ থুষ্টান্সের অনুশাসন অনুসারে গলীবাসীর! 
ফিউদার বাবুদের জাতায় আট! ভাঙিতে গিয়া যেল ভাগের একভাগ এবং এখল.কি তের 
ভাগের একভাগ মালিককে কর দিতে বাধ্য থাকিত। পরবর্থী কালে জাত।র মালিক দশ 
তাগের একভাগ পর্যন্ত দাবী করিতে পারিত। 

এই ধরণের ঝাকমারি ও ছুলুম চলিতে পারে একমাঁজ তখন যখন সমাজে ধনোৎপাঙ্গনে 
ঘটা পড়িয়/ছে। বস্তুত: সে যুগে লোকজনেরা আর্থিক প্রচেষ্টায় এক প্রকার টিলা দিতে 
অভ্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিল। জমিদ(রি প্রথার এই সকল উৎপাত নবীন অস্ত্রের বুর্জো আপন্বী 
দ্বমেশ সংস্কারকের পক্ষে চক্ষুঃশূল সন্দেহ নাই । ১৭৯০এর বিপ্লবে ফিউদ প্রথার আত্মিক 
হিসাবে "বানালিতে” প্রথা উঠিয়া যায়। 

গির্জা বা দেবালয় কালে পুরোছিত মোছাস্তদদের একচেটিয়। সম্পত্বিতে পরিপত 
হইয়াছে। ধর্দ্বোপাসনার দিনক্ষণ ছাড়া গির্জায় আজকাল অন্ত কোন সময়ে জনসাধারণের 
প্রবেশ নিষেধ । কিন্তু এই সকল ধর্পগৃহ ব! মন্দিরই সাবেক কালে গোট। পল্লীর সমবেত 
সম্পত্তি ছিল। পুরোছিত, জমিদার এবং কিষাণ এই তিনে ঘিলিয়া গির্জার মালিক 
খাকিত। 

বেছ্দি-অংশটা ছিল পুরোছিতদ্ষের এলাকায় । “চাগ্দেল” থাকিত অমিকারদের তাবে। 
পুরোহিত এবং বাবুরা নিজ নিজ অংশের মেজে, কাঠের কাঁজ ইত্যাদি মেরাষত কারতে বাধ্য 
থাকিত। বেদিতে দেবতার মুষ্তি থাকে। এইখানে পূজা, '“মাঁস্” অর্থাৎ যীশুপৃষ্টের 
প্রাণ্দান 'মৃজ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। চাক্সেল অংশে আসিয়া পুরোহিত যজমানদিগকে 
ধর্দোপদেশ দিতে অত্যন্ত । 

গোঁট। গির্জার ভিতর বেঙ্গী এবং চান্সেল অতি অক্পস্থান যা অধিকার করে। গির্জার 
প্রধান অংশ-- সমগ্র ভবনটা-"'নেভ” নামে অভিহিত । এই «নেও ছিল পরীবাসীদের 
সম্পত্তি। এই থানে আনিয়া কিষাণর বাজার কায়েম করিত, পঞ্চায়েঘ বসাইত এবং.নাই- 
গানের ব্যবস্থা করিত। অথবা! দরকার হইলে গির্জার এই অংশ ধর্মগোলাকপে জনগণ কর্তৃফ 
কাজে লাগানে। হইত । 


জগ্রহায়ণ, ১৩৩১] সেকালের রা ইয়ত ৩৫১ 


১৫২৯ ব্রী্টাব্ের এক গির্জা-কান্রনের বিধান এই ₹--৭গির্জা একমাত্র ভগবৎপুজার 
জন্ত নিঙ্গি্ট। এইখানে কোনে। প্রকার মহোচ্ছব, নাচ গান তামালা, আমোদ গ্রমোদ, 
রঙ্গাভিনয়, বাজার মিছিল বা এ জাতীয় অশোভন কিছু কর! চলিবে না।” 

ইংরেজ ধনবিজ্ঞনবিৎ থরন্ড রজার্স তাহার ইকনমিকাঁল ইন্টারপ্রেটেশান আব, 
হিষ্টরি ( ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখা! ) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন মধাযুগ গির্জাটা পল্লীবাসী্গের 
যৌথভবন স্বর্নপ ছিল। এই ভবনই আপদূবিপদের সময় ছুর্গের কাজ করিত। পল্লীর 
গোড়াপত্তন হইবার সময় যেখানে আত্মরক্ষার জন্ত সর্বপ্রথম খু'টার ব্যাড়া গাড়া হইত ঠিক 
সেইখানেই গির্জ! গড়িবার দস্তর ছিল। 

গির্জার ঘণ্টাগুলাও থাকিত জনসাধারণের সম্পত্তি । পঞ্চায়েতের সভা ডাকিবার জন্তু 
পল্লীবাসীরা আসিয়া এইগুল! বাজাইত। কোথাও আগুন লাগিলে অথবা ছুস্মনের আক্রমণ 
ঘটিলেও কিষাণরা গির্জ।র ঘণ্ট। বাঁজাইতে অভান্ত ছিল৷ 

এই ঘন্টাগুলার বিরুদ্ধে রাজরাজডাব! অনেক সময় মে।কন্দমা পর্য্স্ত চালাইয়াছে । 
সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কাজীর বিচায়ে ফরাসীবা পল্লীবাসীর্দের ঘন্টাকে সাজার যোগ্য 
বিবেচনা করিত। নূন-কর আদায় কবিবার জনা তহশিলদার আসিতেছে, এই সংবাদ প্রচার 
করার জন্য ঘণ্টাগুলাফে অনেকবার সাজ! দেওয়া হইয়াছিল। 

ঘণ্টাগুলাকে সাজা দিবাব বীতি এই । গিজ্জাব চুড়া হইতে এই গুলা নামাইয়া 
লওয়া হইত | পরে আদালতের জল্প!দ নিজ হাতে ঘণ্টার উপর চাবুক লাগাইত | ঘন্টার 
পক্ষে এই ছিল চরম সাজা । কেননা ক্রিদ্ম খধির তেল, ধূপ, উপাসনা, ভজন ইত্যাদি 
ফোড়শোপচারে যে ঘন্টার পুজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে আকাশ হইতে নামাইয়! এইয়ূপে 
বে-ইজ্দ করা ষে সে কথা নয়। 

যাহ! হউক, গির্জাকে মোহস্তদ্দের জমিদারিতে পরিণত করা ফিউদযুগের এক চূড়ান্ত 
সুলুম শ্বীকার করিতেই হইবে। জমিদারের প্মানর” প্রাসাদের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্তাই 
পল্লীবাসীরা এই ধর্দভবনের সৃষ্টি করিয়াছিল । এই আওতার তাহারা একসঙ্গে কঠোর কোমল 
মাতৃ স্ষেহ দাবী করিতে অধিকারী ছিল। 

সে ধুগের আর এক জুলুম “টাই?” কর। গির্জার মোহস্তর| কিষাণ বাবু উভয়ে 
উপরই এই কর বলাইত। প্রথম প্রথম অবশ্য উভয়েই "নিজ নিজ ফসলের ,কিয়দ*শ গির্জাকে 
স্কেচ্ছায়ই দিত। আজও আইরিশ সমাজে এইরূপ স্থেচ্ছাদত্ত টাইদ প্রচলিত আছে। তখন 
কার দিনে অবনত যাছকরেরাও পুরোহিতদ্দের মতনই জনগণের স্বেচ্ছা দানে ভাগ বসাইত । 

নবম শতাবীর এক পুরোহিত সার্ঘির আগোবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে এই 
বক্ষিণা পুরোভিতদের কপালে জুটে কম পরিমাণে, ভূতুড়ে কান্তের সাহাযো যে সকল লোক 
বড় বৃষ্টি উঠাইতে নামাইতে পারে তাহারাই পল্লীবালীঘ্নের ভক্তি এবং দক্ষিণ বেশী আকৃষ্ট 
করিত। 

টাইদগুল1! কালে অবন্ঠ দেয় খাঁজনায় পরিণত হয়| কি এ্রহিক কি আধ্যাক্মিক উভয় 
শ্রেগীর আমীর অর্থাৎ বাবু এবং মোহস্ত ছয়েই জনগণকে টাইদ দিতে বাঁধ করিত। “টাই 


১ 


৩৬০ নব্যভারত [ ঘিচত্বারিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্যা 


ছাড়া জমিন থাকিতেই পারে না"শ্এই ছিল তখনকার নীতিশাস্ত্রের বয়েৎ। অবশ) সে যুগে 
টহিদ পাওর!র মৃল্যদ্বরূপ জমিদাররা রাইয়তদিগকে ফোনে প্রকার অধিকার প্রদান 
করা কর্তব্য বিবেচনা করিত নাঁ। এই কগ ছিল ষোল আনা জবরদন্তি। হ্েচ্ছার দন হইতে 
অত্যাচারের যন্ত্র কাঁয়েম করা খাঁটি সোনাকে অকথা তামায় রূপান্তরিত করার সমান মর্মান্তিক 
কষ্টদায়ক । 
(২) 

জমিদার মোহস্তদের দ|বীদ1ওয়াগুল! প্রথম অবস্থায় ছিল রাইফ়ত, গ্রজা, ভূমিগেলাম 
ইত্য।দি শ্রেণীর লোকের স্বেচ্ছায় দেওয়া 'অধিকাঁৰ। কম-সে-কম জমিদার প্রজায় একট। 
পরিবারিক সম্বন্ধ সর্বদ|ই বিরাজ কবিত। গতব খট|, খজন|, টাইদ ইত্যাদি পাইয়া বাবু 
বাঁবাজীর! জনগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিত। কিন্তু এই সব পরবর্তীকালে আলল 
জোর জবরদন্তিতে ঈ।ড়াইয় যায় । 

জমিদারির জমিজমাগুলার ক্রমবিকাঁশও ঠিক এইরূপ । প্রথম প্রথম একটা সাঁমরিক 
পদে বাহাল হইয়া বাবু খ৷নিকট! সার্ধজনিক জমির মাপিক হইত। ঠিক মালিক বলাও 
চলে না। পল্লীবাঁনীদেব সামরিক জমি ভাগবাটোয়ারায় এই নকল সামরিক বর্ধচারীদের একট! 
হিন্ত। নির্দিষ্ট থকিত, এইরূপ বলিলেই জমিদারির উৎপত্তি ঠিক বুঝা হইবে। কিন্ত পরবস্তা 
কালে চুরি জুয়াচুবি করিয়া! ছলেবলেকৌশলে বাবুবাবাজীর! জনসাধারণের জমিজম৷ দখল 
করিয়। “রাজা” হইয়া বসিয়াছে। 

স্কটল্যাপ্ডের এবং ইংলগ্ডের বাবুরা “য়োম্যান'” শ্রেণীর স্বাধীন কিযাঁণসমাঁজকে নিষ্ঠট,র- 
ভাবে ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিয়া ছাড্ডিয়াছে। গে অন্যাচারকাহিনী কাল মার্কস প্রণীত 
“কাপিটাল” (বা পুজি) নামক গ্রন্থের সাতাইশ নং অধ্যায়ে জুষ্টব্য । জমিজমা হইতে চাষীরা 
কিরূপে বিতাড়িত হইয়| থাকে সেই বিষয়ে মাপ এখানে আলোচনা করিয়াছেন । 

দছোলিনশেডস্‌ ক্ররণিকল” নামক বিলাতী এতিহাসিক কাহিনীমালার অন্ততম গ্রন্থ 
সম্পাদক হারিসন জমিচোরদের দিখিজয় সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ ইহার] অতি অল্প কালের 
ভিতর স্বাধীন বাইয়তদিগকে জমিহীন করিয়া ছাঁড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বিলাতে 
অধিকাংশ পল্লীবাসীই নিজ নিজ ভূমিতে মালিক বিবেচিত হইত । অব্ত জমিদারদের সঙ্গে 
দেনাপাওন। এবং বাধ্যবাধকতার সধন্ধও নান! প্রকার ছিল কিন্তু ইহাদ্দিগকে যেন কিছুতেই 
জমিহীন বিব্চন। করিতে পারিত না। এ্রতিহাদিকগণের আলোচনায় বুঝিতে পারিব, 
সে যুগে বিলাতে অন্তত পক্ষে ১৫০,০০৭, এইরূপ স্বাধীন কিষাণ বপবাস করিত। ইহাদের 
সংখ্যা সপরিবারে গোটা! ইংরেজ জাতির সাঁতভাগের এক ভাগ এইরূপ অনুমান কর! চলে। 
এই সকল জমির মালিক কিষাঁণর! বৎসরে ৬০।৭০ পাউগ্ড অর্থাৎ আজকালকার ভারতীয় 
মুদ্রার প্রায় ১০০. আয় ভোগ করিত । 

কিন্তু যোড়শ শতাব্দীতে এই স্বাধীন কিষাণদ্দের জমিজমার ভাঙ্গন লাগে। বড় বড় 
বাধু বাবাজীর! কিষাপদ্িগকে জমি হইতে খেদাইয়! দিতে সুরু করিয়াছিল। এইক্সপ জমি 
বাজেআই্ী ধরিবার কারণ পাঁওয়। যায় সে কালের শিল্পের ইতিহাসে । 


অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ] সেকালের রাইয়ত ৩৬১ 


বেল্জিয়ামের অন্তর্গত পশম ব্যবসায়ের জেলাগুলার তাতীরা ইয়োরোপে প্রবল হইতে- 
ছিল। তাহার ফলে বিলাতের পশমওয়ালার! দাম বাড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিল। কাজেই 
সকলেই পশম তৈয়ারি করিবার কাজে, অর্থাৎ মেষ পালন বা ভেড়ার চাসে নজর দিতেছিল। 
ভেড়ার “চাষ” চলিতে পারে কেবল তখন যখন প্রচুর পরিমাণে জমি আবাদহীনরূণে 
পড়িয়া থাকে। 

ঠিক তাহাই ঘটিতেছেল। “ইউটো পিয়া” (অর্থাৎ স্টিছাড়া মুলক, «কোথায় ও ন(৮) 
শামক আদর্শবাদ পূর্ণ গ্রন্থে ভাবুক সমাঞতহ্‌ লেক টমাস মোর বলিতেছেন,-_ভেড়াগুলা এত্লিন 
ছিল, যারপর নাই ম্যাড়াকান্ত অর্থাৎ ঠিক মা।ড়ার মতনই নিরীহ ও ঠাণা। কিন্তু এই গুপ। 
খাইতও কম, কিন্তু জকাল শুনিতেছি ইহার! এত বেশী খাইতে আবস্ত করিয়াছে আর এত 
দুর্দা/স্ত হইয়া পড়িয়াছে যে মানুষ পর্যান্ত খাওয়া এখন ইভাদেব স্বভাব । এই কথায় মেষ 
প1লনের মুসরুম পড়ায় কৃষিকার্য্যে ভাটা লাগা বুঝিতে হইবে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে শেষ দশকে “য়োমান”ঃ শ্রেণীর স্বাধীন কিবাণর! গুন্তিতে মামুলি 
চাষীদের চেয়ে অধিক ছিল। ইহারাই সেনাপতি এবং স।মরিকগণতন্ত্রনেতা ক্রমওয়েলের 
পণ্টনের মেরুদণ্ড ছিল । মেকলের মতে মাত।ল ভদ্রলোক এবং তাহাদের চাকরবাকরদের 
চেয়ে সেইজন্য শিষ্টাচার বিষয়ে য়োম্যানরা বেশী প্রশংসনীয় জীবন যাপন করিত । এমন কি 
সে যুগের পন্গীপুরোহিতেরাও য়ে।দ্যানদের তুপনায় অতি দ্বণ্য জীবনের প্রতিনিধি ছিল। 
তখনকার পুরোহিতরা বাঁধুভায়ান্দের পরিত্যান্ত উপপত্বী বেহ।দিগকে বিবাহ করিতে লঙ্জ। 
বোধ করিত না। বস্ততঃ এই সকল পণ্ডিত “স্কোয়ার” শ্রেণীর ভদলোকের চাঁকরশ্রেণীর 
অস্তর্গভই বিবেচিত হইত। 

১৭৫৭ খুষ্টাবকে 'য়ে!মযান” শ্রেণীর আব টিকি দেখা যাইত না। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে শেযাশেষি কিষাণদের চৌণ জমিজমার শেষ চিইও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে অবস্থা এম্‌ত ঈড়াইতেছে যে কিঘাণরা কোনোদিন যে সমরাপন্থী সম।জে যৌথ 
জমিজম! ভোগ করিয়/ছিল সেই স্থতি পর্য্যন্ত 'আর ইংরেজ মুন্তুকে প্রবাহিত হয় থা। বরং ১৮০৭ 
হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কালের ভিতর ধড়িবাজ জযিদার মোহস্তরা পালণমেন্ট সভার কারসাজী 
ও আইন সন্বন্ীয় মারপ্যাচ কায়েম কবিয়! প্রায় ১*, ৫০০১০০* বিঘা জমি বাঁজেআগ্ত করিয়। 
লইয়াছে। এই এক কোটী বিঘার উপরও বিস্তৃত জমিজম। একমাত্র কলমের জোরে হাতছাড়া 
হইয়াছে । কিযাঁপর! তাহাদের দখল এবং ভে।গের অধিকার ছাড়িয়া দিবার ক্ষতিপূরণের 
কাঁবদ এক দামড়িও সরকার বা জমিধারদের নিকট হইতে পাঁয় নাই । 

এইরূপ জমিচুরির শেষ নিদর্শন স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ী ভূমি হাইল্যাণ্ড আবদে দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে । “জমিজমা” ঝ"টাইয়া পরিষ্কার করা নামক এক প্রকার কাণ্ড এই দেশে 
ঘটিয়াছে। তাহার দ্বার। কিষাপর্দিগকে জমিজম! হইতে সট।ন ঝাঁটাইয়। বাহির করিয়] দেওয়া 
হইয়াছে। জমিচুরি রীতিই জমিদারি প্রথার কথায় প্রথম উষ্টব্য। 

স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাও অঞ্চলের পাহাড়ী লোকেরা কেন্টিক জাতির অন্তর্গত লোক । 
ইহারা “ক্যান” বা যৌথ সম্পস্থিশীল সমর সঙ্ব/রা শাসিত হইত। এই ক্ল্যানের বা গোঙ্টির 


৩৬২ নব্যতারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ, ৮ সংখ্য। 


সর্দার জনগণের প্রতিনিধি বিবেচিত হইত 1 এই হিসাবে ক্ল্যানের লমবেত সম্পত্তি 
প্রকারান্তরে সর্দারের সম্পত্তি বলিয়৷ পরিচিত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে সর্দার ব্যক্তিগতভাবে 
এই জমির মালিক ছিল না। বিলাতের রাণী সেইসময় গোট। বিলাতের জমিজমার যালিক। 
ক্কটল্যাণ্ডের ক্লান-সর্দীরগণও নিজ নিজ র্ললানের জম্িমাখ্নার সেইরূপ মালিক ছাড়! আর 
বেশী কিছু ছিল ন। 

সর্দারে সর্দারে লাঠালাঠি দস্তবমতনই চলিত। বুটিশ গবর্ণমেন্ট এই নকল লাঠালাঠি 
নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সর্গাররা পরস্পর মারামারি বন্ধ করিয়৷ ক্ল্যানের অগ্ঠাত 
লোকজনের উপর মামলা চাঁলাইতে লাগিয়৷ যায়। ডাঁকাইতি রূপপরিবর্তন করিল 
মাত্র । সর্দারর! ক্ল্যানগত জমিগুলা দখল করিয়া কিযাণদর্দিগকে “হাঞ্জতে” হারে” 
করিয়৷ ছাড়িয়াছিল। অধ্যাপক নির্ভম্যান বলেন :--"এই ডাকাইতি কেমন? না ইংলগ্ডের 
রাজা যেন ইংরেজ প্রজাদিগকে জমিহীন করিয়৷ সমুদ্রের ভিতর ডুবাইয়া মারিবার প্রয়াস 
করিতেছে ।” 

স্বটল্যাণ্ডে এই জমি বিপ্লব সুরু হয় সঞ্চদরশ শতাব্দীতে । জেম্‌স্‌ ই্য়ার্ট এবং জেম্স্‌ 
আগার্সন ইত্যাদি লেখকদের রচনায় এই ড1কাইতি কাণ্ডের প্রথম যুগ দেখিতে পাই। 

উনবিংশ শতাব্দীতে জমি ঝণটাইয়৷ পরিষ্কার করিবার এক দৃষ্টান্ত দিতেছি । জাঁদার- 
ল্য।ণ্ডের ডচেস বা! বেগম সাহেব ১৮১৪ হইতে ১৮২০ পর্্যস্ত ছয় সাত বৎসরের ভিতর 
৩০** পরিবারকে জমিহীন অন্্বনত্রহীন করিয়! তাহাদের জমিজম| ভেড়া চ়াইবার 
মাঠে পরিণত করিয়াছেন। এই লুটপাটে প্রায় ১৫০০০ লোক সব্বস্বান্ত হয়। এই স্কট 
মহিলাকে সাহাষ্া করিবার জন্ঠ বুটিশ সরকারের পণ্টন মোতায়েন ছিল। পল্লীগুলা, 
ঘরবাড়ীগুলা, চাষ আবাদের জমিগুলা সবই উজাড় হইয়া যায়। খোলাখুলি লঙ্কাকাও 
অনুষ্টিত হইয়াছিল । 

এক বুড়ী তাহার কুড়ে ছ'ড়িয়। কোন মাঠে যাইতে রাজি হয় নাই। কুড়ে কামড়াইনা 
পড়িয়। থাকা ই*সে তাহার জীবনের শেষে সাঁধ বিবেচনা করিয়াছিল। কিন্তু বেগম সাহেব 
বুড়ীকে তাহার কু'ড়ে সহ আগুনে পুড়াইয়া মারিতে ইতন্ততঃ করেন নাই। 

এই ডাকাইতির জোরে স্কট মহিল! প্রায় ২৪০,০০০ বিঘ! জমির মালিক ইন, 
জমিগুল। সবই পূর্ববর্তী কালে ক্ল্যানের যৌথ সম্পাত্ত ছিল। হৃতুভাগ্য নরনাক্সী দিগকে 
সমুদ্রের কিনারায় ১৮০০০ বিঘা! জমি দান কবিয়া মহিল| নিজ কর্তব্যের চূড়ান্ত পাঁলন 
করেন। পরিবার প্রতি ৬ বিঘা! জমি তাহঃদের অন্নবস্ত্রের উপায় হইল । 

বেগম সাহেবের কর্তব্য জ্ঞানের আর একটুক পরিচয় দেওয়া আবঞ্তক | এই ১৮,৯০৯ 
বিঘা জমি এতদিন পড়িয়া ছিল! কোনো লোকে যে কোন কিছু চাষ করিবে তাহা 
সম্ভবপরও ছিল না। কিন্তু একর প্রতি আড়াই শিলিও অর্থাৎ ব্ঘি! প্রতি প্রায় ৮৮* 
হারে খাজনা! দিতে হইবে এই কড়ার বসাইয়। মহিলার রক্ত ঠাও। হইয়াছিল । এই সব 
কিষাণই এই মহিলার পূর্ব্বপুরুষগণের জন্ত সাবেক কালে রক্ত ঢাঁলিয়াছে । 

মছিল! তাহার লুটের জমির চাষ আবাদ তুলিয়! দিয়া ২৯টা ভেড়া চরাইৰার মাঠে 
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সমস্তটা ভাগাভাগি করিয়া ফেলে, প্রত্যেক: ভাগে একজন করিয়া মেষপালককে সপরিবারে 
বসবাস করিবার জন্ত পার দেওয়া হয়। মেষপাঁলকেরা আলিয়াছিল ইংলগড হইতে। 
১৮৩৫ সালে ১৫০০৭ কেপ্টিক নরনারীর বাহিরে দেখা দিল ১২১,** ভেড়ার পাল। আর 
যে সকল ্বদেশী লোক কোনে মতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহার সমুদ্রের কিনারায় 
মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করিতে অত্যন্ত হইতে থাকিল। তাহারা হইল বাস্তবিক পক্ষে 
“উভচর”, আধা স্থসের আধা জলের বাসিন্দা! । 

জনগণের জমি লুটিয়! খাওয়াই জযিদারির উৎপত্তির এক মাত্র কারণ নয়। সরকারী 
সার্ধজনীন জমি চুরি করিয়াও মধ্য বিলাতের জমিদার বাবুর ভূশড় মেটা করিম়াছে। 
এই সকল জম চুরি সুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে-ষয়ার্ট যুগের বিপ্লবের পর 
অরেঞ্জবংশীয় উইলিয়াম যখন রাজগদ্দিতে বসিবার স্থুযোগ পায়, জগ্রিগুল। একব্র করিয়া বিনা 
দামে অথবা নেহাৎ কম দামে মাছাকে তাহাকে দিয়! দেওয়। হয়। কোনে কোনে ক্ষেত্তে 
জমিদারের! সরকারী জমিগুল! বেমালুম গাপ করিয়া বসে । আইন কাম্ুনের ধার ধারিতে 
কেহই অভ্যস্ত ছিল নাঁ। সঙ্গে সঙ্গে গির্জা মঠ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক গ্রাতিষ্ঠানের দেবোতর 
সম্পত্তিগুলা লুটের ভিতর আসিয়া পড়ে। এই সকল মোহস্ত সম্পত্তির অনেকাংশই পূর্ববর্তী 
গণতস্্র এবং বিপ্লবের আমলে ধহিক জমিদারিতে পরিণত হইয়াছিল । 

আজকাল বিলাতে যে মকল আমীর ওমরাহ জমিদার তালুকদার দেখ! যায় তাহার 
সকলেই এই বিপ্লবের যুগের জমিচোর। ইহারা হয় স্বাধীনজনগণের জমিজমা 
বাজেআপগ্ করিয়াছে না হয় বিপ্লবের অশান্তির সুযোগে সরকারী সম্পত্তি বেহাত করিয়া 
লইয়াছে। এই যুগে "বুর্জোআ” শিল্পবাণিজ্য মহলের ধনদৌলতওয়ালারা ধীরে ধীরে 
মাথ। তুলিতেছিল। ইহার জমির ডাকাইতকে সুনজরে দেখিতেই অত্যন্ত ছিল। 
ছোট খাটে। জমিজমার মালিকের আমল ইহাদের কাজ করের পক্ষে স্থবিধাজনক নয়। 
ইহার! চাহিত সুবিস্ৃত ভূখণ্ডের প্রথা । কাজেই যাহাতে ছোট ছোট জমিওয়ালার! বড় 
জমিদারদের নিকট নিজ নিজ স্বত্ব বিলাইয়৷ দেয় সেইদিকেই বুর্জোমার্দের নজর থাকিত 
তাহার ফলে একদিকে চাষ আবাদের আয়তন বাড়িয়া গিয়াছিল। অপর দিকে বহছুসংখ্যক 
চাষী জমিদারের জমিম্ুর বা বেতনভোগী কিষান রূপে পরিণত হুইয়াছিল। কিষাখ 
লমাজে “প্রোলেটারিয়ান” নামক শ্রমজীবী দেখ! দিতে থাকে; এই সবই বুর্জোআদের 
মনমত। 

চুরি ডাকাইতি করিয়া জমি জরা দখল করা গেল জমিদারি প্রথার এক দ্িক। 
অপর দিক ছিল গবরমেন্টকে খাঁজন। দেওয়া বন্ধ করা। ইছাও একপ্রকার জুলুম; 
সপ্তদশ শতান্ধীর শেষার্জের লাতী শাসন প্রথ! মনে আনিতে হইবে। ১৬৬০ খুষ্টাঝে 
গণতন্ত্রের পর ইয়ার্ট রাঁজবংশ আবার গঙ্গিতে বসে! এই সময় জমিদার! পালযামেন্টে একটা 
আইন জারি করিয়া জমিদারিসম্পত্তিকে পুরাপুরি নিষ্কর করিয়! ফেলিয়াছিল। 

১৬৭২ সালে ছিতীয় চার্লপের আমলে এই আইন কায়েম হয়। জঙ্গিদারর! তাহার 
ফলে সামস্ষিক সেবা, রাজসাহাযা, বাধ্যতামূলক রাজকার্ধা, নাবালক সেঙপামি, ইত্যাদি 


ঠ 
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ফিউদযুগের নানাবিধ সরকাবা আদায় হইতে অব্যাহতি পায়; এই সকলের পরিবর্তে মামুলি 
একসাইজ করই জমিদারদের এক মাত্র দেয় ইহাই শাব্যস্থ হয়। সেইদিন হইতে বিলাতে 
সরকারী খাজন।র চাপ প্রধান ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে সাধারণের ঘাড়ে, জমিদার 
“অভিজাত”স্থলভ আরাম ভোগের সুযোগ পাইরাছে। বিলাতী সমাজে এই জুলুম 
ঘটিয়াছে আইনের সাহায্যে । কিন্তু ইয়োরোপের অন্তান্ত দেশে একটা আইনের অছিল৷ 
দেখাইবারও প্রয়োজন হয় নাই। 

রাইফ়তদের গ্রতি ফিউদারদের এমন আর কোনো কর্তব্য নাই। গবরমেন্টের 
খ/ঞাঞ্চিখানায়ও ফিউদারের! কোনে। কর দেয় না। ছুই তরফ হইতে প্রায় পুরাপুরি 
স্বাধীনত| লাভ করিয়া জমিদারি গ্রথ। খাটি পুজি ঝ! মূলধণ নামক সম্পত্তির রূপ ধরণ করিল । 

এই আর্থিক বিপ্লব বিলাতে কিষাণসমাঞজজকে চরম ছুর্দীশায় আনিয়া ঠেকাইয়াছে ! 
ভিটে মাটী উচ্ছন্ন হওয়ায় চাষীগা রান্তার ভিথারী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষা 
মাগিয়া খাইবার স্বাধীনভাঁও তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। আইনের পিধানে ভিক্ষুকদিগকে 
«“বদময়েস” বিবেচনা করা ভইত | ইচ্ছা! থাকিলে ইচাগা কাঁজ করিয়া অন্ন সংস্থান করিত 
পরে, এইরূপ ছিল সেকালের কানুনের প্রথম শ্বতসিদ্ধ। ভিক্ষুক ব্দমায়েসদের দৌরাত্ময 
হইতে সমাজকে রক্ষা কব্রিবার জন্য বুটীশ গবর্ণমেন্ট অনেক আহন জাবি করিয়াছে। 

যোড়শ শতাব্দীতে সপ্তমহেন্রির আমলে ভিক্ষুক দল,নর জন্য প্রথম কানন জাবি 
হয়। ১৫৩০ খষ্টান্বে অষ্টম হেনবির স্মৃতিশান্ত্র এই :₹__কাঁজ করিতে অক্ষম ভিক্ষুকর! 
একট! সরকারী চাপরাঁশ প।ইবে। সেই চাপবাশের জোরে তাহাদিগকে ভিক্ষা করিতে 
অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু *ষ্টাডি ভাগাবণ্ড) অর্থাৎ জোয়ান ভবঘুকেশ্রেণীর 
ভিক্ষুক বদমায়েসদিগের কপালে জুটিবে চাবুক এবং কয়েদ। ইহাদিগকে গাড়ীতে বীধিয়া 
চাবুক লাগানে! হইবে । শরীর হইতে রক্কের আত বহিলে তবে চাবুক লাগানো বন্ধ কর। 
হইবে। তাহার পর ইহ।দ্রিগকে স্বদেশে অর্থ।ৎ জন্স্থবনে অথবা বিগত তিন বৎসর ধরিয়া 
ইহারা যেখানে বসবাস করিয়াছে সেইখানে ফিরিয়। যাইবার জন্ত শপথ করিতে বন্দোবস্ত 
হইবে । আর সেইখানে যাইয়! পুনধাঁয় কোনে ক।জে লাগিতে চেষ্টা করাও সেই হলপের অঙ্গ 
থাকিবে। ত্বষ্টমহেনরি পরে আর একট! কানুন জারি করিয়া ১৫৩ সালেব আইনটা 
আরও কঠোয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার পভাগাঁবও* হিসাবে ধরা পড়িলে 
আসামীকে পুর্ধের মতন রক্তধহা পর্য্যন্ত চাবুক খাইতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে একটা কানের 
খানিকট! কাটিয়। দেওয়া হুইত। তৃতীয়বার এই দোষ করিল ভিক্ষুক বদমাদ্ধেসকে 
পাঁক1 দ্বাগী এবং দেশের শক্র হিসাবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হুইত। আইনের 
কি ব্যভিচার | 

রাণী এলিজ।বেখের আঁমলে ১৫৭২ সালে ভিক্ষুক দলের জন্ভ এক আইন জারি হয়। 
তাহার বিধানে ১৪ বৎসরের বেশী বয়সওয়ালা লোকেরা বিন চাঁপরাশে ভিক্ষা মাগিতে গেলে 
চাবুক থাইত এবং কানপোড়! হইয়! জীবন ধারণ করিতে বাধ্য থাকিত। যদি কেহু 
তাহাদিগকে ছই বৎসরের জন্য নকৃরি দিতে রাফি হইত তাহ! হইলে কান পোড়ানো রেহাই 
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হইত। দ্বিতীয় বার ভিক্ষান্থ ধর] পড়িলে, আর ঘটনাচক্রে যদি তাহারা ২৮ বৎসরের বেশী 
বয়সের লোক হয়, তাহাঁদের সাজা ছিল প্রাণন/শ | তবে কেহ ষদ্দি দয়া করিয়া তাহাদিগকে 
ছুই বৎসরের জন্ত নকৃরি দেয় তাহা হইলে প্রাণনাশ ঘটিত না, কিন্তু তৃতীয় বার এই অপরাধ 
করিলে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতেই হইত । 

এলিজাবেথ এই ধরণের আইন আরও কায়েম করিয়াছিলেন। পরবর্তী রাজা প্রথম 
জেম্সও ১৫৯৭ সাঁলে আঁইন কায়েম করিয়া ভিক্ষুকদ্দিগকে বদমায়েদ এবং সাজষোগ্য অপ- 
রাঁধী বলিয়া ঘোষিত করে) প্রথম দৌষের জন্য চাবুক ও ছয় মাস জেল, দ্বিতীয় দোষের জন্ত 
দুই বংসর জেল ছিল বিধান। জেলখানায় চাবুক লাগানোর মাত্র। নির্ধারিত করিত 
বিচারক | যে সকল দাগী বদমায়েস শুধর।ইবার অযোগ্য বিবেচিত হইত তাহাদিগক্ষে 
বাঁ ঘাড়ে "আর” অঙ্গরে দাগিয়া দেওয়া হইত। “আর” অক্ষরটা রোগ (অর্থাৎ বদমাঁয়েস) 
শবের প্রথম অক্ষর । “আর” দ্বগীরা কঠোঁব কাজে বাহাঁল থাকিত তাহার পবেও বদি 
ইহাদ্দিগকে ভিক্ষা মাগিয়। খাইতে দেখা যাইত তাহ! হইলে আর নিস্ত/র মাই। মৃত্যুই 
ছিল একমাত্র শান্তি । 

এই সকল ভিক্ষকলননীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যাস্ত বিলাতে জারি ছিল। 
রাণী আনের রাজত্ব বার বৎসর চলিবার পর কানুনগুলা তুলিয়৷ দিবার ব্যবস্থা করা হঞ্জ। 

ইংলগ্ডে এবং স্কটন্যাণ্ডে ষে ধরণের অমাস্থৃষিক অত্যাচার জমিদারি প্রথার ক্রমবিকাশের 
সহচর, ততটা ইয়োরোপের অন্তন্তি দেশে কোথায় দেখা যায় নাই। কিন্তু সর্বত্রই কিষাণর। 
যারপর নাই জুলুম ও নিধ্যাতন ভূগিতে বাধা হইয়াছে। ভিটা মাটি উচ্ছন্ন হওয়ার 
কাণ্ডে কিষাণ সমাজ প্রায় সকল দেশেই অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়াছে। (ক্রমশঃ ) 


স্রীবিনয়কুমার সরকার 


স্বামী রাঁমতীর্ঘ। 


স্বামী রাঁমভীর্ঘের সছিত-_আমর! বাঙ্গালী_-আমাদের বিশেষ পরিচয় নাই । বাংলার 
বাহিরে যে সকল মহাপুরুষ নীরবে কাজ করিয়া যাঁন তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি 
অল্প, জানিবার খৎসুক্য বোধ করি তাহ!র চেয়েও অল্প, অথচ এই ক্রুটী সাঁরিয়! লইবার চেষ্টাও 
আমাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের মোছে মুগ্ধ চরিত্রে বড় বেশী দেখা যায় না) ইছা নিতান্ত 
দুর্তগোর কথা বলিতে হইবে । ১৯০৬ সালে রামতীর্৫ধের মৃত্যু হয়) জীবিতকাঁলে সাক্ষাৎ 
ভাবে নিজের চরিজ্জ ও আদর্শ প্রচার বারা, ও মৃতার পর তাহার রচনাবলী দ্বারা, পাঞ্জাবের 
ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শিক্ষিত জনস!ধারণের ও যুবকদিগের চরিত্রের উপর তিনি যে একটা 
বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন, এই নুদীর্থকাঁল পরেও তাঁহার বিশেষ 
কোন নংবাদই আমর! রাপি না; অথচ পাঞ্জাবের ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তরুণ হৃদয়ের 


৩৬৬ নব্যতারত [ দ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ সংখ্য। 


মনের গতি কোন পথে চলিতেছে, কি ভাবে তাহ! গড়িয়! উঠিতেছে তাহা জ্রানিবার বুঝিঘায় 
জন্ত এই প্রভাবের মূণে যে মানুষগ্ডুলি আছেন তাহাদের পরি» একান্ত প্রয়োজন । রামতীর্থ 
তীহারদদের মধ্যে অন্যতম | 

স্বামী রা'মতীর্থের কথ! আলোচন! করিতে গিয়! প্রথমেই আমাদের এই প্রদেশের এক- 
জন মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে; উভয়ের চরিক্রে ও চাবিপাশের জনদাধারণের উপর প্রভাবে 
অনেকখানি সাদৃত্ঠ দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের কা্যক্ষেত্র মোটামুটিভাবে সমগ্র ভারত 
ব্যাপিয়! বিশ্বৃত হইলেও মুখ্যতঃ তাঁছ। যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথমযুগের বাংলার তর্ুণদিগের 
উপর কাজ করিয়া তাহাদের চরিত্রে একটা নৃতন বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়াছিল, ম্বামী রামতীর্থের 
প্রস্তাবও বিশেষ করিয়া তাহার জন্মভূমির উপরেই পড়িয়াছিল। বিবেকানন্দ যখন বাংলায় 
নৃতন ভাবের বন্য! আনিয়! দিতেছিলেন, বাংলার নুগুচিত্কে সিংহ-গর্জনে জাগাইয়৷ নৃতন 
জীবনের দিকে তাহার দৃষ্টি মেলিয়৷ দিতেছিলেন, রামতীর্থ সেই সময়েই সুদুর পাঞ্জাবে এক নৃতন 
ভাবজগতের স্থষ্টি করিয়া, নৃতন আদর্শের প্রচার করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেব মুবক দিগের 
চিন্তাজগতে বিপ্লব আনিয়া দিতেছিলেন। উভয়েই সন্ন্যাসী এবং উভয়েই মহাজ্ঞানী, বৈদীস্তিক 
বিবেকানন্দের স্তায় রামতীর্ঘও প্রথম জীবনে তীক্ষধী, মেধাবী, শক্তিমান, তেঞজন্বী ছাত্র ছিলেন 
উভয়েই ছূখ ছঃখময় গ্রকৃত জীবনের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া বেদাস্তের প্রচারে জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন এবং এই নব আদর্শবাদ, নব্য বেদাস্তের গ্রচারকল্পে জাপান আমেরিকা! ইত্যংদি 
ভ্রমণ করিয়! প্রতীচ্যের বু নরনারীর দৃষ্টি ভারতের সনাতন ভাগুারের বিপুল সম্পদের দিকে 
আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ আরে! নানাদিকে উভয়ের জীবনের সৌসাদৃশ্ত দেখ। যায়, তা! 
আমর! প্রসঙ্গক্রমে পরে আলোচনা করিব। তাহার পূর্বে রামতীর্থের জীবনের মোটামুটি 
খটনাগুলির সহিত পরিচয় করার দবকার। 

রামতীর্থের পুর্ববনাম গোস্বামী তীর্থরাম; তিনি ১৮৭৩ খুঃঅন্ধে ২২শে অক্টোবর দীপা- 
লীর পরদিন পাঞ্জাবের গুজরাণবালা জেলার অন্তর্গত মুরারীবালা নামক গ্রামে গোস্বামীকুলে 
জন্ম গ্রহণ করেন; তাহার পিতার নাম গোস্বামী হীরানন্দ । জন্মের কয়েক দিন পবেই তাহার 
মাতার মৃত্যু হয় এবং তাহার পিতৃম্বস! তীর্থরামের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। এই 
ধর্দমপরায়ণ! একান্ত নিষ্ঠীবতী রমণীর নিকটেই তিনি প্রথম ধর্মশিক্ষালাভ করেন; তাঁহার 
গ্রভাঁব তীর্থগামের জীবনের ভিত্তিম্বরূপ হইয়াছিল। শৈশবে মাতৃহ্প্ধের অভাবে তাহার শরীর 
অত্যন্ত দর্ধল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যায়াম ও সংযমদ্বার৷ তিনি অনবষ্ স্বাস্থ্য লাভ করেন। 

শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ লমাপূন করিয়া তিনি গুলরাণবালা হাইস্কুলে প্রবেশ 
করেন; গুজরাণবালায় পাঠকালীন তিনি পিতৃবন্ধু ধন্নারামভগতের রক্ষণাঁধীনে ছিলেন । এই 
সাঘুগ্রক্কতি বৃদ্ধও ভীর্থরামের তরুণহদয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিশ্তার করিয়াছিলেন এবং এই ভরুণ ও 
প্রৌট়ের মধ্যে সৌহীর্দোর এমন একটি মধুর সনবন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যাহা শিখ্যের মৃত্যুর দিন 
প্ধ্যস্ত এক মুহূর্তের জন্তও ক্ষণ হয় নাই। 

গ্রচলিত প্রথাুমায়ী বাণ্যাবস্থাতেই তীছার বিবাহ হয়। গুজরাণবালার পাঠসমাপন 
করিয়! মা।টি.ফুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ঘ হইয়া তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত পিতার 


অ্ীহযিপ, ১৬৩১: স্বাধীরাজতীর্য ৩৬৭ 


'অঙ্ুমতি প্রার্থনা করেন। পিতা হীরানন্দের অভিলাধ ছিল পুজ এইবার কোন চাকুরী কয়ে; 
তিনি অনুমতি ছিলেন না । দৃঢ়চিত্ব পঞ্চদশবর্ষীয় বালক তাহাতে ভীত ব! গু না হইয়া লাহোরে 
আসিয়া! কলেজে ভত্তি হইলেন; জুদ্ধ পিতা! অর্থনাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। কপরিচিত জনা- 
কীর্ণ বৃহৎ সহরে এই অসহায় কিশোর বালক তাহাতেও ভীত হইলেন না; এখন সম্বল 
শুধু তীহার বৃত্তি ও গুরুধরারামের ও আত্মীয় রঘুনাথমলের উৎদাহ; বৃত্তিও আললী। কিন্ত 
তীর্থরাম তগ্চোৎসাহ ন। হুইয়া পড়িতে লাগিলেন ; কঠোর শ্রমে তাহার স্বাস্থ্যভগ্ন হইল কিন্ত 
পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেন্ট বৃত্তি পাইয়া! তিনি সকল হুঃখ ভুলিয়াছিলেন। এবারে 
পিতা বুঝিলেন তীর্থরাম কোনমতেই তাহার মতান্কুবর্তী হইবে ন! এবং স্ব বলস্বী হইয়। তাহার 
অপেক্ষা না করিয়াই সে স্বীয় অভী্টপক্ষে চলিবে; তখন তিনি জুদ্ধ হইয়া কিশোরী পুক্রবধূকে 
পুত্রের নিকট রাখিয়া দিয়া গেলেন। তীর্থরাম তখন বি, এ পড়িতেছেন; বৃত্তির অল্প কয়েক 
টাকার উপরই তাহার নির্ভর, ভাঙ্াতেই কলেজের বেতন, এবং নিজের খাবার খরচ চালাইতে 
চয়) ইহার উপর আবার কিশোরী স্ত্রীর ভার আসিয়া! পড়িয়। তাকে বিব্রত করিয়! তূলিল 
কিন্ত তিনি ভয় পাইালন না, কঠোর পরিশ্রমে সকল বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়! পরীক্ষার জন্ত 
তৈয়ারী হইতে লাগিলেন । বি, এ পর্যন্ত তীর্থরাম সংস্কত জানিতেন না; ফা্সাই তীছার প্রধান 
পাঠ্য মাতৃভাঁষাঁরূপ ছিল; কিন্তু জনৈক বন্ধুর কথায় পরীক্ষার পূর্বে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আস্ত 
করিলেন; ইহার জন্ত তাহার এত সময় লাগিল যে সে বৎসর পরীক্ষায় তিনি উত্তাপ হইতে 
পারিলেন না। তখন আর এক বিপদ উপস্থিত; পরীক্ষায় অনুর্ভীণণ হওয়ার জন্ত তাহার 
বৃত্তিবন্ধ হইল; বহুদিনের সঞ্চিত আশা, উচ্চশিক্ষালাভের প্রবল আগ্রহ, যেন অত্প্তই 
থাকিয়। যাইবে; কিন্তু পরম নির্ভরশীল, আত্মপগ্রত্যয়ী যুবক তীর্থরাম হতাশ না হইয়। 
গৃহশিক্ষকত! করিয়! ও অধ্য।পকদিগের স'হ!যে নিজের পড়! ও স্ত্রীর ভরণ পোষণ চালাইতে 
লাগিলেন এবং বৎসরান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ধপ্রথঘ স্থান লাভ করিলেন! এই কঠোর 
পরীক্ষার মধ্যেও তিনি যে কিরূপে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না হারাইয়! চলিয়াছিলেন তাহায় 
পরিচয় উল্লিখিত তৎকালীন পত্রাবলীর মধ্যে নাই। 

বি, এ পরীক্ষায় এই ভাবে কৃতকার্ধা হওয়ায় তার অবস্থা! অনেকটা গ্বচ্ছল হইয় 
উঠিল। মালিক ৬০২ ছাজবৃতিতে তাহাদের ্বামীন্ত্রীর খরচ বেশ চলিয়া যাইত। ১৮৯৫ 
দ্ধ তীর্ঘরাম ক্কতিত্বের সহিত এম, এ পরীক্ষায় উততী্ঘ হইলেন তাহার শিক্ষা প্রতি 
প্রবল জন্ুরাগ এবং সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদাহরণ প্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বি, এ 
পরীক্ষার পর যখন তার কলেজের প্রিন্সিপাল ডেপুটীগিরির জন্ত তাহার নাষ সরকারে পৌছা- 
ইতে চাহ্যাছিলেন, তখন তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রা্না করিয়! সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । 

 পঠচ্গশায় তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কয়েকটী বিশেষস্বের পরিচয় আমরা পাই। প্রথম, 
তাহার প্রবল শিক্ষাঙ্থুরাগ, তাঁহার জন্ত তিনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুষ্টিত হন নাই। 
ঘিতীয় চ্টটিনততা, কোন বাধাই তাহাকে তাহাকস রি পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে 
নছি। ভুতীয় ঈশ্বয়ে ? পরম. বিশ্বাস। | 

এ নমর হইতেই ভীধরাখের চে আর দি বিশেষ পরিস্ছুট হই লহ 


৩৬৮ নব্যভারত [ছিচত্বারিংশ, ঘণড, ৮ম দংখ্যা 


এক্তবাসের প্রবল আগ্রহ ও প্ররুতিপূজ! । প্রকৃতির প্রতি তাহা এই প্রগাচ গ্রেষ 
বোধ হয় তাঁহার জীবনের প্রধান বৈশিষ্টা এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত গ্রন্কৃতি যেকি ভাবে 
তাহাকে মুগ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল তাহার পরিচয় আমর! তীর্থরামের পরবর্তী জীবনে বছুবার 
পাই। তাহার নির্জনবাসের প্রবল আগ্রহ প্রক্কৃতিকে একান্ত ভাবে উপভোগ করিবার এই 
ইচ্ছ! হইতেই সঞ্জাত। 


এম,এ পরীক্ষার পর কয়েক স্থানে চাঁকুরী করিয়! তিনি পরে লাহোরের মিশন কলেছে অধ্যা- 
পকের পদদলাভ করেন । এই সময়ে তিনি স্থ।নী্ সনাতন ধর্ম সভার সম্প।দক নির্বাচিত হয়েন। 
বল্যক|ল হইতেই তীর্ঘবাঁমের চবিত্রে ধণ্রভাব বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই লমম্ 
তাহা বৈষ্ঞৰ ধন্দের প্রতি আকর্ধণরূপে ফুটিয়। উঠিল । তিনি, ভক্তশিরে।মণি, হিন্দীরামায়নের 
রচয়িতা গোস্বামী তুপসীর্দ।স যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেইবংশে জন্সিয়াছিলেন এবং আবাল্য 
ঠবঞ্চব পরিবেষ্টনের মধ্যে পরিবর্ধিত হুইয়াছিলেন , সুতরাং বৈষ্ঞবধর্মে যে তঁ হার স্বাভাবিক 
অন্থুরক্তি থাকিবে ইহা বিচিত্র নছে। তাহার ধর্ধসাধন বৈষণব্দ|স্যসধনেব মার্গ গ্রহণ 
করিয়াছিল । ধর্ম্জীবনের এই বিকাশের পরিচর আমরা তৎকালীনপ্রদত্ত তাহার কয়েকটা 
ভাষণের মধ্যে পাই। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ, পরমভক্ত বলিয়া পরিচিত; তাহার 
অবকাশগুলি জ্ীকফের লীলাভূমি-_-মথুবা বৃন্দাবন প্রস্ৃতি বৈষ্ণব তীর্ঘস্থানগুলিতে কটিল। 


জীবনে তিনি কোনদিনই বিষয় বুদ্ধির জন্ত বিখ্যাত ছিলেন না; দিলিগ্ততা. আর্ের 
প্রতি সমবেদনা, ত্যাগ এইগুলি সকল সময়েই তীহাঁব জীবনে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল 
অনেক সময়ে বেতনপন্ধ অর্থ তিনি নগরের দীন দরিদের সেবায় দ্দিয়া ফেলিতেন; উদ্ৃত্তের 
অনেকখানি আবার পুণ্তকক্রয়ে চলিয়া যাইত, এদ্দিকে গৃছে যে অন্নাভাব সেদিকে তাহার 
পৃ্িই থাকিত না । পুন্তকক্রম ও পুণ্তকপাঠ হাব ব্যসনরূপেই দীড়াইয়াছিল; তাহার 
পুন্তকাগারে যে কত পুস্তক তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, আরও কত ষে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন 
তাহার সীম! নির্দেশ করা কঠিন। কলেজের কাজটুকু সারিয়া বাকি সময় তিনি নির্জনে 
পুস্তক লইয়া কাটাইতেন। 


এই সময় ভ্বারক1 মঠের অধীশ্বর জগৎগুরু এ্রশক্করাচার্ধ্য লাহোরে আসিয়া! সনাতন ধর্ধব 
সভার অতিথি হন, রামতীর৫ঘের উপরেই ভাহার সেবার ভার পড়ে। শঙ্করাচাধ্যের সংস্পর্শে 
আসিয়! তাহার জীবনের গতি পরিবর্তন হুইয়| গেল। তিনি বৈদাস্তিক হইয়া ্রাড়াইলেন। 
গীতা। বক্ষ্ছত্র, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি তাহার নিত্যলঙ্গী হইয়া! উঠিল, বৃন্দাবন মথুরার প্ররিবর্তে 
এখন হইতে হিমালয়ের বক্ষে উত্তরাখণ্ডের নির্জন স্বানগুলি তাহার অবকাশ যাপনের ক্ষেত্র 
হুইয়। উদ্ভিল। তাহার নিজের ভাষায় “প্রেমকী জরদী জ্ঞানকী লালীমে' বদলনে লগী/' 
অর্থাৎ প্রেমের ।ন লালিমা জনের রক্তরাগা রঙ্গে পরিনত হইল । 

বেদান্তের চর্চায় তিনি এরূপ অন্থরক্ত হছুইয়া উঠিলেন যে অস্ৃতবর্ষিনী নামে একটা 
লতার কৃষ্টি করিয়া তাঁহাতে তিনি সাপ্তাহিক বেদান্তালোচনার ব্যবস্থা করিলেন এবং কিছুর।ল 
পরে আলিফ, নামক ছর্দ,পত্রিক! এই উদ্ছেন্তে প্রকাশ করিলেন। 


অগ্রহর্সিশ, ১৩৪১) স্বামী রাম্বতীর্ঘ ৩৬৯ 

১৮৯৮ খৃষ্টাকে গ্রী্ষে্ অবকাশে তিনি নির্জীনবাস ও সাধনার জন্ত হিম।লয়ের ক্রোড়ে 
খধিকেশের নিকট তপোরঁধন নামক স্থানে গন করেন। তপোবনের কোলে কলনিনাঙ্গিনী 
গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, প্রকৃতির ক্রোড়ে পরমরমণীয় এই স্থানে তিনি স্বরূপ উপলদ্ধি 


করেন--যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা! লাভ কবেন । 
কথিত আছে এই আত্মদর্শন লাতের পর তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 


আজাদ! অম্‌, আজাদ! অম্‌ অজ রংজ দুর উতঙ্গা-অম্‌ 
অজ ঈশবএ জালে জই অজাদা-অম্‌ বালান্তম্‌...... | 


আমি মুক্ত, আজ আমি মুক্ত, ছঃথ শোক হইতে আজ আমি মুক্তি পাইয়াছি) এই 
বুদ্ধ জগতের মায়ায় অর আমি ভুলিব না.....| 

অবকাশাস্তে এবার যখন তিনি কর্ণস্থলে ফিরিয়া আমিলেন তখন তাহার জীবনের 
ধার! বদলাইদ! গিয়াছে। ক্ষুদ্রন্থার্থ, অর্থসম্পর্। সহকন্মী ও আত্মীয় খ্বজনের গ্লীতিশ্রদ্ধ। 
কিছুই আর তাহাকে এই ক্ষুদ্র গণীর মধ্যে ধরিয়। রাখিতে পারিল, না। বাহিরের উদ্ধার 
জগৎ, বিশ্বপ্রক্কতি তাহাকে ডাক দিয়াছিল , তপোবনের উদাত্ত বাণী তিনি শুনিতে পাইয়া 
ছিলেন। ইহার কিছুদ্দিন পরেই তিনি ১৯০১ সালে জুলাই মাসে চাকরী ছাড়িয়। সপরিবারে 
কয়েকজন শিক্কের লহি হিমালয়ে প্রস্থান করেন। 

প্রক্কতি তাহার জীবনে চিবকালই এক অপুর্ব প্রভাব, অৃশ্ত আকর্ষণজাল বিস্তার 
করিয়াছিল; বিশেষ করিয়া হিমালয় তাহাকে একাস্ত আপনান্গ করিয়া লইয়াছিল, 
গ্রাচীন ভারতের এই খধি-অধ্যধষিত তপস্তার আসনকে তিনি তাঁহার সাধারণ ক্ষেত্র করিয়া 
লইয়াছিলেন। এই পার্ধত্যঞ্রতশ্বনীমুখরি তা গহন-বনভূমির নির্জনতার মধো প্রাচীন ভারতের 
ধর্মবাণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

কোন কিছুকে পাইতে হইলে তাহাকে শত্ির মধ্যে সংযমের মধ্যে লাড করিতে 
হয়; তবেই তাহ! অশান্তির মধ্যে অসংষমের মধ্যে সত্য হইয়! দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। সাধুর 
হিমালয়ে যান তপস্তার জন্তু; হিমালয়ে যেন সংযমের মূর্তিমান পরীক্ষা । চারিদিকেই 
বিরাট প্রাচীরের মত শুঙ্গগুলি দীড়াইয়। আছে, কারাগৃহের অন্ধকার প্রাচীরের মত। 
তাহাই মধ্যে সাধনা করিতে হয়। এ যেন বিদ্রোহী বিক্ষিপ্ত মনের কারাবাস। যে সত্য 
এই কারাগারে লাভ হয় তাহাই প্রচারের জন্ত সাধনার শেষে সাধুগণ লমতল্গের বিস্তৃতির 
মধ্যে লামিয়া আসেন। বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে সহজে আপনাকে ছড়াইয়। দিতে হইলে 
তাহার পূর্বে যে সন্কোচনের শক্তির, সংহতির প্রয়োজন তাহ! যেন হিমালয়ের এই নকুল 
কাকাবালের বন্ধনের মধ্যে পাও যায়। 

বর্তমান সভ্যতার বন্তবাদের গোলমাল, বিক্ষেপ সেখানে এখনও পৌঁছায় নাই, মাহুয 
এখনও সেখানে সরল প্রকৃতির শিশু ; মায়ের মত ষে প্রকৃতি পরম গ্নেহের বাছর সঙ্ত্র 
বন্ধনৈ আমাদিগকে ধেরিয়া আছে, উদার আকাশ, শ্ুযযল বনভূমি, কলনিনাচ্লী নিষরিনী 
গ্লিয়া যেখাতা আমানের জীবনকে কআফাশের ষত উদ্ধার, বনভূমি মত লহ বিভৃতত। 


৩৭৪ নব্যতারভ [ছিচত্বারিংশ খত; ৮ দখা! 


যৌবনষ্টামল। নিররিলীর মত চঞ্চল জীরনের আনন্দে গতিশীল করিবার জন্ক প্রতি 
মুহূর্তে আহ্বান করিতেছে, আমরা তাহাকে ভুলিয়া, তাহার সেই আহ্বানকে ভুলিয়া, কর্তষান 
বভ্যতার অগ্রকৃত প্রাণহীন যস্ত্রবাদ্দের “নাবর্তে পদ্থিয়। "আসছি; এই আড়তরবহুদ। জপ্রন্কত 
জীবনের কোলাঁহলে অন্তরের দেবতার বাণী ডুবিয়! যায় হৃদয় সংশয়ে ব্যুকূল হইয়া উঠে 
তীর্থরাম সেই ব্যাকুলতা অস্কুভব করিয়া উত্তরাথণ্ডের পত্রমর্ত্বরমুখর বনভূমির নির্জন তার 
মধ্যে অন্তরের দেবতার সত্য বাণী গুনিবার জন্ত আকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন। 

সে বাণী তিনি লাশ করিয়াছিলেন। 

এই খানে ১৯০১ লালের প্রারস্তে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়! “রামতীর্থ” নাম গ্রহণ 
করেন। তাহার পর তিনি উত্তরাথণ্ডের অতি ছূর্গম তীর্থগুলি, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, 
কেদার নাথ, স্থুমেরু পর্বত, বদরী নারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করেন। হিমালয়ের এই তীর্থগুলি 
চির তৃষ|রে শানৃত, অতি দুর্গম, কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় । রামতীর্থ এই ভ্রমণ 
কাছিনীয় কিছু কিছু লিখিয়! গিয়াছেন, তাহার মধ্যেও এই প্রকৃতির উপাসনা পরিচয় 
পাওয়া যাম়। 

হিমালয় হইতে ভারতে ফিরিয়া ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে রামতীর্থ মধুরার ধর্মহাসভায় 

সভাপতি কার্ধ্য করেন)। তাহার পর কিছুদিন দেশে থাকিয়। তিনি জবার হিমালয়ে 
ফিরিয়া! যান। এই খানে তাহার টিহরীর মহারাজার সহিত পরিচয় হয়; মহারাজ! 
নুশিক্ষিত সত্যবাদী ছিলেন রামতীর্ঘের সহিত আলাপে তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাক্কে টিহরীতে 
নিমন্ত্রণ করেন; কিছুদিন পরে ্বামিজী টিহরীর রাজার গ্রীক্মাবাস প্রতাপ নগরে গিয়! 
রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। 

এই সময়ে সংব!দপত্রে প্রকাশিত হয় যে চিকাগো ধর্মহাসভার অধিবেশনের মত 
জ(পানেও নিষ্লি ধন্মমহাসভার এক অধিবেশন হইবে। টিহরীর মহারাজ। স্বামিজীকে মেই 
সভায় হিন্দুধন্ম্েৰ প্রাতনিধিরূপে যাইতে অনুরোধ করেন; শ্বামিজীও সম্মত হুইয়। আগষ্ট 
মাসে (১৯০২) জাপান যাত্রা করেন। তাহার সহিত শিষ্য নারায়ণস্থামী ছিলেন। 

জাপানে আলিয়া বছআন্ুন্ধানেও সভার অধিবেশনের কোন সংবাদ না পাই 
তাহারা বুঝিলেন অধিবেশনের সংবাদ মিথ্যা । জাপানে কিছুদিন কিম্বা নান! স্কালে 
বন্কৃতাদিয়। রামতীথ জাপানবাসিদের হৃদয় আকর্ষধ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে কিছুদিন 
পরে, তিনি আমেরিকাম্ম গমন করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের স্কায় রামতীর্ঘগ এখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন ; মানা স্কানে 
বন্ুভাদি দিয়া তিনি আমেরিকার জনসাধারণের হৃদয় ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের * প্রাচীন 
রশ্্যযসম্প্্‌ ধর্পের প্রতি আকর্ষণ করেন; তাহাকে কেন্্র করিয়া যান্ফ্রান্দিকোতে 
বেছবাস্তালোচনার জন্ত চ0679200 0০৮8৪:০০৫ সাধু সঙ্গত প্রদ্ধিষ্ঠিত হইল; বছ 
নরনাী তাহার অপূর্ধ বৈরাগ্য, ত্যাগোজ্জল জ্যোতিক্দ্ভাসিত আকুতি; শিশুর মত রম 
হান্তমণ্ডিভ সুখ, মধুর অভিভাষণে যুগ্ধ হইস্ব! তাহার নিকট ব্মাষিতে জাগিদ। কথিত 
ছে একদিল নিরীগ্থরবানী জটনক]1 মহিল। জিজ্ঞান্তাবে তাহার নিকিই আনহা তাকার 


গগ্রন্থায়ণ, ২৩০১.) স্বামী রাহী $%১ 


ধ্যানসমাহিত প্রশান্ত সৃর্তি রেখিয়। বলিয়া উঠিরাছিলেন গ্থামাকু সন্দেহের নিরাকরৎ 
হইয়াছে; আহি আর নাস্তিকবাদে বিশ্বাস করি না”। স্বামী বিবেকানন্থ্ের জীবনেও 
মাকি এইরূপ টন! ঘটিয়াছির। যুক্তরাষ্ট্রের নগরে নগরে ভ্রমণ ফরিষা তিনি ভারতের 
কামী নব্যযেদোক্বাদ প্রচার করেন। 

আমেরিকা হইতে মিসর হইয়া তিনি ১৯৯৪ সালে তারতে প্রত্যাবর্তন করেছ। 
আমেত্িকায় প্রচারের কঙ্গে তাহার নাম তারতের শিক্ষিত সমাজে ইতিপূর্বে প্রচারিত 
হইয়াছিল; গ্মৃতরাং ভারতে আবিয়! তিনি লানাস্থানে প্রচুর অভ্যর্থনা লাভ করেন; 
জাতিধর্শ নির্বিশেষে সকলেই রামতীর্ঘের আদর করিলেন। 

ৰোঁথাই হইতে লক্ষৌ, আগ্রা, মখুরা প্রস্তৃন্ঠি নানাস্থান ঘুরিয়। ভিনি বিজাম ও 
একাভ্তবামের জন্ত পুক্করভীর্থে গমন করেন; কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া ভিনি বুক্ত-প্রন্ধেশে 
ও বাঙ্ালার কয়েক স্থান ভর্মশ করিয়া আবার হিমালয়ে ফিরিয়া যান। 


এবার ভিমালয়ে তিনি ব্যাসাশ্রম নামক স্থানে বাস স্থাপন করিলেন। তিনি 
দ্নেখিয়াছিলেন বেধের পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত ভারতের প্রাচীন সত্যতার মর্মগ্রহণ ও ধর্প্রচার 
কুন্ারভাবে করা যাঁর না, তাই তিনি ব্যাসাশ্রমে বসিয়। বেজাধায়ন আরম্ভ করেন এবং 
অল্পকালমধ্যে পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে সমগ্র বেদ পাঠ করেন। 


বাসাশ্রম হইতে স্বামিজী আরো নির্জনতর স্থানের সন্ধানে বশিষ্ঠাশম নামক স্থানে 
যান; সথনবনের অন্তরালে ১০***ফিট উচ্চে এই পরম রমধীয় স্থানে বাস করিয়া তিনি 
বেদচচ্চায় ও শিষ্যদের উপদেশাছিদ।নে কিছুদিন কাঁটাইলেন। যুক্ত-গ্রদেশ ও বাল! 
ভ্রমণের পরেই তাহার যে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছিল এই হৃর্স্থানে পুষ্টিকর খানের অভাবে 
তাহা আরে খারাপ হইয়া পড়াঁয় শিষ্যবর্গের অনুয়োধে তিনি বশিষ্ঠাশ্রম ত্যাগ করিলেন। 


টিহরীর নিকটেই একটী নিজ্্বন স্থানের সন্ধনন তিনি পাহলেন। স্থানচীর তিন দিক 
বেড়িয়! ভৃগুগঙ্গা প্রবাহিত; অপরদিক ঘনবনে আবৃত। বনু সাধু এই স্থানে সাধন! 
করিয়াছিলেন। এইস্থানে টিহরীর মহারাজের বয়ে প্রস্তুত গ্রহে তিনি বাস করিতে 
লাগিলেন । 

এই স্থানে বাস করিবার সময় শিষ্য নারায়ণ স্বামীর একান্ত বাসের জন্য থেখান 
হইতে তিন মাইল দুরে একটী স্থান নির্দেশ করিয়! দদিয়। তথায় নারায়ণন্থীমীকে পৌছাইয়| 
দিবার সময় পথে তিনি তাহাকে নান! উপদেশ দিয়! আশ্রমে ফিরিয়া আঁসিলেন। 


ইছ্]র পাঁচদিন পরে ১৯*৬ থৃষ্টাব্ের ১৭ই অক্টোবর দীপালির দিন মধ্যান্কে ভৃঙ 
গঙ্গায় বান করিবার কালে তিনি সলিল লমাধি লাভ করেন। 


মৃত্যুর অন্তি পূর্বে ছ্বানে যাইবার সময় তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন, প্রত আমার 
এই পণ্ুদ্েহ নষ্ট করিয়! ছা ও; আমার দেহের সংখ্যাত কিছু কম নহে? শুধু চাদের কিরণ 
ও ভারার বন পরিয়াই ত+ ক্ষছন্দে থাকিতে, পারি 5, পার্বতা নির্ঝরিগ্ীর বেশে গান 
ভিজ) গাহি.ফিরিব, স/হারার. বালুবেশে পাচিয়, ন্লাচিয়। বেড়[ইব*। 


গধহ নকাভায়: 1 ছিচত্বারিংশ খন্ড, ৮৭ সংখ্যা 


ইগাই রাষতীর্থের জীবনের অংঙ্গি্ত ইতিহাস ; এ জীবন বর্বছল নহে, শান্ত) 
আত্ম সমাহিত । 

ইহাকে কর্মবহুল নহে বলিতেছি, কিন্ত মাঝে ঘাঝে তাহার কর্মজীবনের যে পরিচয় 
পাই তাহার মধ্যে কর্মবাদ র গ্রচণ্গতিশীপতার পরিচয় রহিয়াছে ; তথাপি প্রধানতঃ ইহাকে 
কর্পাবাদময় জীবন বল! চলে না। 

তিনি প্রথম জীবনে ৫বঞচব মতের উপাসক ছিলেন, পরজীবনে বৈদান্ধিক অধৈতযাগ 
গ্রহণ করেন। টবদাস্তিকবদ জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ রামতীর্থ নিজে সন্ন্যাসী 
ছিলেন কিন্তু পরজীবনে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন তাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় 
বৈদাস্তিক সমুচ্চয়বাদ বল। চলে। তিনি জ্ঞানী ছিলেন এবং পরম জান লান্ভই তাহার 
জীবনের 'অন্ততম লক্ষ্য ছিল। গৃহস্থ জাঁবনে তাহার পাঠান্ুরাগের ও জ্ঞান-র্চা 
আগ্রহের নিদর্শন পাই। তাহার পুন্তকাগর বিবিধ গ্রন্থে পূর্ণ ছিল; নান! বিস্তার 
আলোচনায় তিনি মগ্ন থাকিতেন। দেশী ও বিদেশী সাহিত্য ও দর্শন তাহার আয়ত ছিল) 
বিজ্ঞানেও তাঁহার যথেইট অনুরাগ ছিল; সন্ন্যসাশ্রমে পুদ্ধরে একান্ত বাঁস সময়েও তিনি 
নবপ্রকাশিত ছাবার্ট স্পেনসারের সমাজততসন্বন্ধীয় গ্রস্থাবলী পড়িতে ছিলেন। ভার়বিন 
হেগেল, মিল বেস্থাম গ্রতৃতি গ্রতীচ্যের মনীষিগণেম্থ দার্শনিক চিন্তার ধারার সহ্তি তীছার 
যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিটুস্‌ শেলী ওয়া স্ওয়ার্থ গ্রস্থৃতি মুরোপীয় কবিগণের তিনি ভক্ত 
ছিলেন”) হাফেজ, সাদী, জালালুদ্দিন রুমী প্রস্তুতি পারস্ের কবি ও মনীধিভ্তগণেক় 
বাণী, তুলসীধাস ও নুরদ্!স প্রস্ৃতির গ্রন্থাবলী তাহার নিত্যনঙ্গী ছিল। হিন্দুর সমগ্র 
ধর্মশান্ত্র তিনি আয্মত করিয়াছিলেন । কিন্তু জ্ঞঃনই তাহার জীবনের চরম পরিণতি নহে । 

মন্ত--এই একটা উদ, কথা আছে, ইহার বাংল! অর্থ মুগ্ধ কর! যাইতে পারে; 
এই কথাচীতেই বোধ করি রামতীর্থের জীবনের রহস্যটা ধরা পড়ে : তিনি ছিলেন “মস্ত”, 
কিসে "মস্ত? এই বিশ্ব গ্রক্কতির-আত্মারজীবনের-পৌন্দধ্যে "মস্ত" । খণ্ডিত আত্ম! নহে, 
যে আত্ম। এই বিশ্বচর!চরব্যাপ্ত হইয়া নান বিচিত্র রূপে, রসে, সৌন্দর্যো আপনাকে প্রতিনিয়ত 
গ্রকাশ করিয়াছে, সেই বিরাট আত্ম, বিশ্বাত্ম(--তাহারই প্রেমে তিনি মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। 
আত্মার এই বিরাট প্রকাশে আপনপর ভেদ্দ নাই, কোন গণ্ভী নাই, সন্বীর্ণতা নাই; তাই 
তাহার নিকট *আপনপরভেদ ছিল না; তাহার শ্বদেশ-প্রেম বিশ্বপ্রেমেরই অঙগীসৃত 
তাই তিনি পাশ্চাত্য যন্ত্রমুখী সভ্যতার মধ্যে শুধু অস্তায়ই দেখেন মাই, তাই তাহার তলায় 
মাছুষের অদম) আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা দেখি! 
তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলই তীহার নিকট প্রাণবান্‌, বিভৃতিষান্‌ ছিল। 
ক্র কীটপতঙ্গ হইতে সাগর নঘী পর্ধত সকলই ত্রাহ্ার নিকট এক হুইয়! গিয়াছিল) নিজের 
পুস্তক, কাপড় প্রসূতি জড়পদার্থের মধোও তিনি এই বিরাট প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন, 
তাই অনেক সময়ে তিনি তাহাদিগকে প্রাণী বাধে সন্ষেধন কয়িতেন। - 

প্রক্কৃতির এই বিচিক্র রূপের মধ্যে তিনি নিজেরই আত্মার বিশ্বৃতি দেখিয়া ছিলেন; 
এপ্রিকৃতির দস নন, প্রন্কৃতিই তাহার ছাণী, প্রন্কৃতি তাহার সহিত অভেম্াখা। ) এরই যে 
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ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
চতুর্থ অধ্যায়, 


রোম সাম্রাজ্যের অধঃপ্তনের পর আধুনিক ইতিহাসের আদিপর্বে অর্থাৎ বর্ধর 
শাসন যুগে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমরা 
দেখিয়াছি যে এই বর্ধরযুগের অবসানকালে দশম শতাব্দীর প্রারভ্ভতে ইউরোপীয় সমাজের 
মধো প্রথম যে শাসননীতি ও শাসন ব্যবস্থা! বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিল সেটি ফিউড্যালিজ মূ 
বা ভৃষ্বামীতন্। ফিউড্যালিজ.ম্ই বর্ধরতঙ্্রের প্রথম সম্তান। অতএব এখন এই ফিউড্যালিজম্‌ 
সন্বদ্ধেই আমাদিগকে আলোচন! করিতে হইবে। 

একথা অবশ্ত বল! নিশ্য়োজন যে ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস আমাদের আলোচ্য 
বিষয় নহে। ভৃক্বামীতন্ত্রের বাহ্‌ ঘটনার ইতিহাস আমি এখানে দিতে আসি নাঁই। 
আমাদের আলোচ্য বিষয় সপ্তাতার ইতিহাস। বাহা ঘটনার আবরণের মধ্যে সভ্যতার 
স্রতত্বগুলি কিরূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই আমাদের সন্ধমনের বিষয়। 

অত এব বাহ ঘটনা বলুন, সমাজে সন্কটই বলুন, আর সমাজের বিচিত্র অবস্থা! -বিপর্ধযরই 
বলুন, এ সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসের দিক দিয়াই আমরা আলোচনা! করিব। আঁময়া দেখি 
তাহার! কে কিরূপে সভ্যতার বিকাঁশে বাধা দিয়াছে বা সহায়তা করিয়াছে, সভ্যতাকে 
তাহারা কে কি দিয়াছে বা দেয় নাই । আমরা কেবল এই ভাবেই ফিউড্যাল্‌ ব্যবস্থার 
আলোচনা কষিব। 

আমরা গ্রন্থের প্রারস্তেই সভাতার সুল প্রকৃতি নির্দিষ্ট কবিয়াছি। আমর! দেখিয়ান্ি 
যে সভাতার মধ্যে ছুইটি মূলতত্ব নিহিত আছে একদিকে আত্মার বিকাঁশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, 
মনুম্যত্ের বিকাশ; অপর দিকে মানুষের বাহ্‌ অবস্থার ও সামাজিক ঝেষ্টনীর পুটি ও পরিণতি । 
সুতরাং আমর] ঘষে কোন নৃতন ঘটন বা নৃতন ব্যবস্থা বা জগতের কোন নূতন অবস্থার 
সম্মুখে উপস্থিত হইব, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে একদিকে সে মাছুষের 
আত্মার বিকাশে কি সহায়তা করিয়াছে বা কি বাধা দিয়াছে, অপরদিকে সে সমাজের 
পুষ্টি বিষয়েই বা কিরূপে অনুকুল বা প্রতিকূল আচরণ ক্ররিয়াছে? 

আপনার! আগে হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে এই আলোচনায় প্রধৃতত হইতে 
হইলে ধর্শাতৰ ও নীতিতন্ের কতকগুলি বড়, বড় সমন্তা এড়াইয়া যাওয়! আমাদের পক্ষে 
সপ্তব হইবে না। কোন একটা ঘটনা বা ব্যবস্থা মানুষের আত্মার বা সমাজের পু ও 
বিকাশ সাধনে কি সহায়ত! করিল বা না করিল তাহা! জানিতে হইলে তাহার পূর্বেই জানা 
আ'বন্তক যে মানবাক্মার বা! মানব সমাজের প্রকৃক্ত উল্লতি ও পুষ্টি কাহাকে বলে। তবেই 
আমরা বুঝিতে পারিব কোথায় উন্নতি না হুইয়া অবনতি হইতেছে, পুটি না হইয়া 
“বিক্ত ঘটিতেছে, কোন উগ্লতি উন্নতির মিথ্যা ভাণমাত্র, কোন পুষ্টি অস্থাস্থ্য জনিত অবথা 
স্কীতিমাত্র। 
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আমাদের ইতিহাস ব্যাখ্যানের মধ্যে যখন ধখন এইন্সপ নৈতিক ও দার্শনিক তত্র 
মীমাংসার প্রয়োজন হইল, তখন সে আলোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । আধুনিক 
ঘুগের চিন্তাত্রোত লক্ষা করিলে বেশ বুঝা যায় যে দর্শন ও ইতিহাসের সমন্বমই হইতেছে 
আধুনিক আলোচনাপদ্ধতির প্ররুষ্ট লক্ষণ । আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি ফে বন্তর 
সহিত বিজ্ঞানের, তথ্যের সহিত তত্বের, চিন্তার সহিত ব্যবন্ধারের অবিচ্ছেন্ত সন্বন্ধ। এতদিন 
পর্যাস্ত মানব ইতিহালে এই সম্বপ্ধ শ্বীকৃত হয় নাই। মানুষের চিন্তা ও মানুষের বাবহার 
পরস্পর নিরপেক্ষভাবে স্বতস্্রপথে ছলিয়া আসিয়াছে । মানুষের চিস্তা যখন যখন ব্যবহায়ের 
ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন মে কেবল ভাবোম্মাদদের আকারে 
উন্মা্দন! শক্তির প্রচণ্ড বেগে ক্ৃতকাধ্য হইতে পারিয়াছে। মানব লমাঞ্জের শাসন ও নিয়ত 
ব্যাপারে ছইটা বিরুদ্ধ দল পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। একদিকে 
বিশ্বাসীর দল, তব্ববাদীর দল, ভাবোন্সত্েব দল, অপরদিকে ব্যবহারিকের দল, ধীহারা কোন 
কোন লাধারণ নীতি বা তত্বকে আমল দেন না, ধাহারা কেবল অবস্থা! বুঝিয়। ব্যবস্থা 
করেন, ঘটনাশ্রোতের গতি লক্ষা কবিয়া উপস্থিত গ্রয়োজন অনুসারে সুযোগ সুবিধার অনুবর্তন 
করিয়।চলেন। এ অবস্থাট। কিন্ত এখন চলিয়া! যাইতেছে । এখন হইতে মানব সমাজে 
শুদ্ধ তত্ববাদীরও আধিপত্য থাকিবে না, শুদ্ধব্যবহারবাদীরও আধিপতা থাকিবে না। 
এখনকার কালে মানবসমাঁজ শাসন করিতে হইলে, মানব সমাজে প্রতিপত্তি লাঁভ করিতে 
হইলে, তত্বও জানিতে হইবে, তথ্যও জানিতে হইবে, ধর্শীনীতির গৌরবও স্বীকার করিতে 
হইবে, প্রয়োজনের সুল্যও মানিতে হইবে, অতএব আমর! উপস্থিত ক্ষেত্রে বর্মান যুগোঁচিত 
চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করিয়! গ্রতিক্ষগ্রেই ঘটনাবলী আলোচনা করিতে করিতে তত্বালোচনায় 
আসিয়! পড়িব। ব্যবহার ক্ষেত্রে ভাবোন্সাদনার বশে তথ্যনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্বের অনুসরণ 
করিতে গিয়। মানুষ নিজকে কিরূপ আবদ্ধ ও ক্ষতিগ্রন্ত করিয়া ফেলে, ফরাসী জাতি অল্পদিন 
হইল বিগত বিপ্লবের সময় তাহার অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করিয়াছে ৷ সেই অভিজ্ঞতার ফলে ফরাসী 
জীতির মধ্যে বিশুদ্ধ তত্বের প্রতি একটা অশ্রদ্ধ। জাগিয়! উঠিয়াছে। এখন আমর! তথ্যের দিকে 
বাস্তব ঘটনার দিকে, বিশিষ্ট ক্ষেত্রোপঘোগী। বিশিষ্ট বিধিবিধানের দিকে মুখ ফিরাইয়াছি। 
ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। হইহান্বারা আমরা সত্যরাঞ্যের একটা নৃতন পথের 
সন্ধান পাইয়াছি। কিন্ত এই বস্ততত্রার েখকে যেন আমর] সামঞস্ত হাঁরাইয়। না 
ফেলি। একথা ষেন না ভুলিয়া যাই যে জগতে সত্যই একমাত্র শাসনাধিকারী £ বাস্তব- 
ঘটন1 যে পরিমাণে সত্যকে প্রকাঁশ করে সেই পরিমাণেই তাহার মুলা) চিন্তার মহত্ব, 
ভাবের মহত্বই প্রকৃত মহত্ব; ভাবরাজ্যের সফলতা ই প্রক্কৃত সফলতা ৷ 

অতএব আযাদের ইতিহাস ব্যাথানের যেখানে যেখানে তন্বসূলক বিচারের প্রয়োজন 
হইবে আমর] সে আলোচনায় বিমুখ হইব না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের সম্পর্কে 
ভূম্বামীতগ্ত্রের আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে একাধিকবার এইরপ দার্শনিক বিচারে 
প্রবৃত্ব হইতে হুইবে। 

ঘবশম শতাকীতে ভূত্বা মীতগ্ত্রের যে প্রয়োজন ছিল, সে বুগে জন্ত কোন ছ্াচে সমাজ 


৬৭৬ নব্যডারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


গঠন যে সম্ভব ছিল না, ভূম্বামীতস্ত্রের বিস্তৃতি ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠাই তাহার শ্রক্কষ্ট প্রমাণ । 
যেখানে যেখ!নেই বর্ধরতস্ত্রের অবসান হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ ভূম্বামীতত্ত্রের ছাচে গড়িয়া উঠিভে প1গিল। প্রথমটা লোকে দেখিল এত 
অরাজক তারই জয়জয়কার চলিতেছে । সমস্ত একা, সার্বজনীন সভ্যতার সমশুড উপাঙ্গান 
অভ্তহিত হুইয়া গেল; চারিদিকে বিরাট সমাজ ভাঙ্গিয়৷ চুরমার হইয়া গেল এবং তাহার 
স্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র, নিংশ্রত, সন্ধীর্ণ সন্বদ্ধ সমাজ মাথ| তুলিয়া! উঠিল। তখনকার লোকের 
চক্ষে এব্যপার শিশ্ববাপী ধ্বংস ও গ্রুলয়ের সুত্রপাঁত বলিয়া মনে হইল। সেকালের কবিও 
ইতিবৃত্তকারদের রচনা পাঠ করুন £ দেখিবেন তাহ।দের সকলেরই বিশ্বাস যে তীহার! 
ভগতের অন্তিম ক।লে উপস্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্ত তখন এক নৃতন সৃষ্টির 
স্ত্রপাত হইল ; সমাজ ক্ষেত্রে তখন ভূম্বামীতগ্ররূপ এক নূতন তন্ত্র, নৃতন ব্যবন্থ! গড়িয়া 
উঠিল । এব্যবস্থ। পূর্ববর্তী অবস্থা পরম্পবাঁর একমাত্র অবশ্থস্তাবী পরিণাম; নেই ধুগে 
এইরূপ একটা শাসনতন্ত্রেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল; ম্মুতরাং চারিদিকে সমাজের সমস্ত 
ঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ভূম্বামীতন্ত্রের ছচে গড়িয়। উঠিতে লাগিল। এমন কি যাজকত্তগ্্, পৌরতগ্ত্ 
রাজতন্ত্র প্রস্ভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ বা সম্পর্ক 
নাই, তাহারাও ইহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে, ইহার ছাঁচে স্থ স্ব প্রকৃতি পুন্্গঠিত করিয়া লইতে 
বাধ্য হইল, চ্চগুলি ফিউড্য।ল্‌ ব্যবস্থার মধ্যে একদিকে প্রতুত্বাধিকারী ভূক্বামী ( 392619.10 ), 
অপরদিকে দায়ৰ্ধ ভূতোগী প্র! ( 9541 ) হইয়! পড়িল। পৌরসংঘগুলিও একটিকে প্রভুঃ 
অন্যদিকে প্রজ! হইল। রাজক্ষমত! এখন ভূম্যাধিকরীর অধিকারে মণ্ডিত হইয়া আপনার 
পূর্বপরিচয় লুকাইয়৷ ফেলিল। শুধু ভূমিবন্টন ব্যাপারেই ধ্িউড্যাল নীতির ক্রিননা আবদ্ধ থাকিল 
না। জঙ্গলে গাছ কাটিবার অধিকার, জলে মাছ ধরিবার অধিকার প্রস্ৃতি অধিকারও ভূত্বত্বের 
গ্তায় ফিউড্যাল নীতি অন্ুসারে বন্টিত হইতে লাগিল । চর্চের ষে সমস্ত নানাবিধ আয় 
ছিল, তাহাও এই ভাবে বিলি কর! হইত। সমাজের সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যেমন 
ফিউড্যালিমের কাঠামর মধ্যে প্রবেশ করিল, সেইরূপ দৈনন্দিন জীবনযাজার সমস্ত তুচ্ছতম 
উপকরণ পর্ধ্যস্ত ফিউড্যালিজমের ছাপ গ্রহণ করিল। 

ফিউড্যালিজ মের বাহা-আকুতি যেভাঁবে সর্ধজ্র সর্ববিষয় অধিকার করিয়া বসিল, 
তাহাতে প্রথমটা মনে হইতে পারে যে ফিউড্যাল নীতির অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রাণতদ্বও বুঝি. 
সর্ধন্জ জয়ী হইল। কিন্তু সেটা ভূল। সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ, ঘে সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
'ফিউড্যালিজ মের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্পকিত ছিল না, তাহার] ফিউড্যালিজ মের বা 
আ'ক্কৃতি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু স্বন্ব মুল প্রকৃতি বা! বিশিষ্ট নীতি বর্জন করিল না। চর্চ 
বাছিরে ফিউড্যাল্‌ চর্চ হইল, কিন্তু মূলে যাজকতন্ত্র নীতিত্বারা শাসিত ও অনুপ্রাণিত হইতে 
থাকিল; ফিউভ্যালিজ.মের ছগ্মবেশকে সে ঘালত্বের চ।পরাশ ভিন্ন আর কিছুই মনে কনে নাই; 
তাই কখনও রাঁজশস্তির সহায়ুতীয়, কখনও পোপের সহাতায়। কখনও ঝ! প্রজাশক্তির 
সহকারিতায় সে এই ফিউড্যালিজমের উদ্দেস্ সাধনের জন্তই অবিরাম চেষ্টা কন্ধিয়াছে 
রাজতদ্র ও পৌরতঙ্ত্রের ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যাপার ; মূলে তাহার! তত্ব বিশিষ্ট প্রক্কতি হারাই 
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অনুপ্রাণিত হইতে খাকিল। ফিউড্যালি্মের চাপরাশ সত্বেও ইউরোপীদ সমাঞ্জের এই 
সমস্ত বিচিত্র অঙ্গ এই বিদ্ধ প্রন্কৃতি শাসনতস্ত্রের ছাপ মুছিয়! ফেলিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট 
প্রকৃতির অনুযায়ী স্বরূপে প্রকট হইবার জন্ত অনবরত চেষ্টা করিয়াছে। 

ফিউড্যলিজমের বাহৃআকৃতি কিরূপে সর্ধজ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তাছ। দ্বেখ! গেল, 
কিন্তু তাহার অন্তঃগ্রন্কৃতি ও প্রাণতবও যে সেইরূপ সর্ধজ্জ বিস্তৃতি ও ব্যাণ্চি লাভ করিল এ 
সিদ্ধান্ত যেন আমর! না করিয়! বসি, আর যে ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজমের বহিঃসাদৃশ্ত মাত্র 
দবেখিব সেই ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজমের যথার্থ পরিচয় লাভ করিব এরূপ আশ! ন৷ করি। 
ফিউড্যালিজম্কে ভাল করিয়া বুঝিতে ও জানিতে হইলে, আধুনিক সভ্যতার গঠন সম্পর্কে 
ইহার প্রভাব ও কার্যকারিতা বুঝিতে ও বিচার করিতে হইলে, এমন ক্ষেত্রে ইনছাকে 
পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে যেখানে ইহার বাহ্‌ আকৃতি ও অন্ত:গ্রকৃতি একজ্ সশ্মিলিত 
হইয়াছে। যেখানে ইউরোপীয় ভূঁথগ্ডের বর্বরবিজেতৃবর্গেন সন্সিলনে, স্তরে স্তরে উচ্চনীচ 
পর্ধ্যায়ে ভূম্থমমী ও দৃসম্পত্তির বিস্তাস ঘটিয়াছে, সেই ক্ষেত্রেই ইহার ধথার্ঘ পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। আম্মন আমর! এখন সেই ক্ষেত্রেই প্রবেশ করি । 

অনতিপূর্ধে আমবা ইতিছাসচ্চায় নীতিতত্বের আলোচন। কিরূপ আবশুক হয় 
তাহা আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে মানবজীবনের আরও একটা 
দিক আছে, যাহ! এপর্যন্ত যথাযুক্তভাবে আলোচিত হয় নাই, একটা নৃতন ঘটন! বা! 
বিগ্লুব বা নৃতন সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের শারীরিক জীবন যাত্রা প্রণালী, মানের 
বাহুজীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, সমাজের এই বাহা অবস্থার দিকটা আমর! সব সময়ে 
যধোপযুক্তরূপে আলোচন! করি নাই। অথচ এই সকল বাহ পরিবর্তন সমগ্র সমাজের 
উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ইতিতন্বব্দি মতেন্িয়। ( 1900504568 ) জল 
বাষুর প্রভাব সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন ও এ প্রভাবকে কতখানি মূল্য দিতেন 
তাহ! কাহার অবিদিত আছে? মাসষের উপর জলবায়ুর মুখ্য প্রভাব হয় ত যতটা ব্যপক 
বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন ততট! নহে; অন্ততঃ সে প্রভাবের ক্রিয়া অন্পষ্ট ও 
তাহার পরিমাপ নির্দেশ করা৷ কঠিন। কিন্তু জলবাযুর গৌণ প্রভাব, বন্দর! গ্রীক্সগ্রধান দেশের 
লোককে মুক্ত বায়ুতে বাস করিতে হয়, শীত প্রধান দেশের লোককে গৃহমধ্যে আবন্ধ 
থাফিতে হয়, বিভিন্ন দেশের লোককে বিভিন্ন দরব্য আহার করিযা প্রাণধারণ করিতে 
হয়, এই গৌণ প্রভাব তুচ্ছ ব্যাপার নহে; কারণ এই রূপে বাহা অবস্থার সামান্ত প্রভেদে 
মভ্যতার গতি প্রক্কৃতি নিষস্তিত হয়। বড় বড় বিপ্লবমাত্রেই সমাজের বাহ্‌ জীবনে এইরূপ 
নেক পরিবর্তন আনিয়। ফেলে; এবং এই নকল পরিবর্তন বিশেষ ভাবে আলোচনার 
বিষয়। 

ফিউন্ডা লিজ নের প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজের বাচ্থাবস্থার এইরূপ একটা বড় পরিবন্তন 
আনিয় ফেলে । ইতিপৃর্ধে ভূম্যধিকারিবৃন্দ যাহারা দেশের মালিক, তাহারা বাঁক 
বাখধিরা হয় স্থাবরভাবে লগরে বাপ করিত, লয় যাষাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দলে 
লে ধেশমর "খুব  বেড়াইত।' : ফিউড্যাল্ব্যবস্থ। প্রবর্তনের ফলে দেই লোকেরাই 
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এখন পরম্পর হইতে বছদুরে আপন আপন আলয়ের হন্ধী্ণ গণ্তীর মধ্যে খ্বতদ্থ ভাবে 
বস করিতে লাগিল। সভ্যতার গতি প্রকৃতি উপর এত বড় একট! পরিবর্তনের প্রভাব 
যে কতখানি হইবে তাহা আপনার! সহজেই বুবিবেন। মমাজের কর্তৃত্ব, নমাজ শাসনের 
কেন্দ্র এখন সহস| সহর হইতে পল্পীগ্রামে চলিয়া গেল। সামাজিক সম্পত্তির অপেক্ষ। 
এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃল্য বাঁড়িয়। গেল; সামাজিক জীবন অপেক্ষা ব্যক্কিগত জীবনের 
আদর বাড়িয়া গেল। ফিউড্যাল সমাজ প্রতিষ্ঠার এইটিই হইল প্রথম ফল। এই ফলের 
সম্বদ্ধে যতই আলোচনা কর! যাইবে ততই দেখিতে পাইব এই একটি পরিবর্তনের পরিণাম 
কত দৃরব্যাপী। 

এখন এই ফিউড্যাল সমাজেরই একটু বিশেষ পরিচয় লওয়৷ যাঁউক এবং দেখ! যাউক 
সভ্যতার ইতিহাসে এই সমাজ কি ভবে কাজ করিয়াছে । প্রথমে এই ফিউড্যাল্‌ সমাজের 
সর্বাপেক্ষা সরল, আদিম ও ভিত্বিগত উপাদান লইয়া আরম্ভ কর! যাউক। মনে করুন 
একটি সন্কীণ ভূখণ্ডের একমাত্র ভোগাধিকাঁরী তাহ।র ভূম্পত্তির মধ্যভাগে একেস্বর হইয়! 
বাস করিতেছেন । এখন দেখ। যাউক তাহাব চতুংপার্থ্ে একটি ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করিয়! 
যাহার! বাম করিতেছে তাহাদের কিরূপ অবস্থ। হয়। 

তিনি একটি স্বতন্ত্র জুপরিচ্ছিন্ন উচ্চ স্থান বাছিয়। লইয়! প্রাকার পরিধাদি দ্বারা তাহাকে 
সুরক্ষিত করিয়! তাহার মধ্যে নিজের আবাসের পস্ত একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন । কাহার্দিগকে 
লইয়া তিনি এখানে বাঁসস্থাপন করিলেন? তীহার স্ত্রী পুত্রকন্য। লইয়া । হয়ত জন কয়েক 
ভূসম্পত্তি হীন স্বাধীন প্রজা ব্যক্তিগতভাবে তাহার অন্ুগত্য স্বীকার করিয়া তাহার সহিত 
একজ্র বাঁস করিতে লাগিল ও তাহার অঞ্লে প্রতিপাপিত হইতে লাগিল। ছুর্গের অভ্যন্তরে 
ইহাদের বাস। বাহিরে দুর্গের পাদমুলে চতুষ্পর্খ্ে কতকগুলি দাস ও অন্তান্ত লোক 
আসিয়! একটি উপনিবেশ স্থাপন করিল) তাঁহার! ভূম্যধিকারীর কার্যে নিযুক্ত হইল। 
নিষ্নভূমির এই উপনিবেশের মধ্যে ধর্দ আদিম একটি গির্জা! প্রতিষ্ঠ। করিয়া, তাহার মধ্যে 
একটি যাজক বসাইয়। গেল। ফিউড্যাল্‌ তন্ত্রের আদিম অবস্থায় এই ধাজক এক কালে হুর্গেরও 
পুরোহিত ছিলেন, গ্রামেরও পুরোহিত ছিলেন, ক্রমশঃ এই ছুই পঙ্দ স্বতন্ত্র হইয়। শ্বতন্্ 
ব্যক্তির অধিক|রে গিয়া পড়ে ; গ্রামের যাজক তথন গ্রামের মধ্যেই তাহার গির্জাথরের পাশে 
বাস করিতে লাগেন। এই হুইল ফিউড্যাল্‌ সমাজের মৌলিক মূর্তি, ইহাকে একটি ফিউড্যাল্‌ 
অগুবলা যাইতে পারে। এই মুলবীজটিকেই আমাদিগকে প্রথমে বুঝিয়! লইতে হুইবে। 
ইহাকে ভিজ্ঞাসা করিয়া! লইতে হইবে-_“তুমি মানুষের আত্মার ধিকাশে কি সহায়ত! করিলে? 
তুমি মানব সমাজের পুঠ্টিই ব! কিরূপে অগ্রসর করিয়া দিলে ? 

এখনই ষে ক্ষুদ্র সমাজটি বর্ণনা কর! গেল--তাহারই নিকট এত বড় হুইটী প্রশ্ন উপস্থিত 
করায় কিছুমাত্র দৌষ হইবে না, এবং সে যে উত্তর দিবে তাহা মানিয়! লইতে কোন দ্বিধার 
প্রয়োজন নাই। দে যে সমগ্র ফিউড্যাল্‌ সমাজের মূল আদর্শ ও প্রতিনিধি। ভুক্বামী তাহার 
ঘঅধিকারতুক্ত লোকবর্গ, ও যাজক--ছোট আকারেই হউক আর বড় আকারেই হউক এই 
তিন উপাদান লইয়াই ফিউড্যান্‌ সমাজ। অবঞ্জ ইহা ছাড়া রাজ! আছেন্ট পৌর সমাজ 
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আছে। কিন্ত রাজতন্ত্র ও পৌরতস্ত্র কিউড্যাল্‌ সমাজের মৌলিক উপা্ান নহে-_শ্বতক্্ উপায়ে 
স্বতন্ত্র নীতি হইতে তাহাদের উত্তব। 


এই ক্ষুদ্র সমাজের বিষয় চিন্তা! করিলে প্রথমেই একটি জিনিষ চোখে পড়ে। এসমাজে 
ভৃষ্বামীর মর্ধযাদ! ও গৌরব তাহার নিজের চক্ষে ও তাহার অনুচরবর্গের চক্ষে খুব ব় আকার 
ধারণ করে। ব্যক্তিত্বের ধারণা, ব্যক্কিদ্বাতস্ত্রের ভাব বর্ধর সমাজে প্রাধাক় লাভ করিয়াছিল 
কিন্ত ফিউড্যাল্‌ ভূম্বামীয় যে আত্মমর্ধ্যাদাবোধ, এ একটি স্বতন্্ ব্যাপার । বর্ধরসমাজে প্রত্যেক 
মানব, প্রত্যেক যোদ্ধ। বাক্তি হিসাবে যে নিজের স্বাতঙ্থা 9 শ্বাধীনতা অনুভব করিতেন, এ 
তাহ! নহে । এখানে ব্যক্কি হিসাবে ব্যক্তির যর্ধ্য্1! নহে, ভূসম্পত্তির অধিকারী হিসাবে 
অধিকার গৌরব, গৃহস্থামী হিসাবে স্বামিত্বের গৌরব, দাসবুন্দের চালক হিসাবে প্রতুত্বের 
গৌরব । এমন অবস্থার ফলে ফিউড্য।ল্‌ সমাজের নেতৃবৃন্দের মধো যে একট। অপরিমিত 
আত্মগরিমার স্ষ্টি হইল, যাহার যথার্থ তুলন| অন্ত কোন সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়! 
যায় না। এ কথ। প্রমাণ করিয়। দেওয়া যাঁয়। দৃষ্টাত্তম্বরূপ গ্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের মধ্য 
হইতে একটা আভিজাত্যের নিদর্শন লওয়া যাউক। যথাঃ ধরুন রোমের পা ইলিয়ান্‌ 


আভিজাত্য। ফিউভ্যাল্‌ ভূম্বামীর মত রোমের পা ইনিয়ান্‌ গৃহস্থামী, প্রভু ও জননায়ক 
ছিলেন । তাহা ছাড়। স্বপরিবারের মধ তিনি পরণ্টিফ বা ধ্দযাঞজজক ছিলেন। 


এখন ধন্ধ্যাজক হিসাবে তাহার যেমর্য্যাণ। সে মর্ধযাদা আসিয়াছে বাহির হইতে ; এ 
মর্যযাদায় তাহার কোন ব্যক্তিগত গৌরব নাই; তিনি এখানে দেবতার প্রতিনিধি ; তিনি 
ধর্মমন্ত্রের ব্যাধ্যাত। মাত্র। রোমক পাট্রসীয়ান্‌ তাহ! ছাড়! সেনেটনামধারী এক পৌরসজ্ঘের 
সভ্য । কিন্তু এ মর্ধযাদাও তাহার বাহির হইতে পাওয়া, পৌরসজ্ঘের নিকট হইতে ধার 
করা এ মর্যাদা । ' প্রাচীন অভিজাতবর্গের যে পদমর্যাদা তাহ। ধর্ম ও রাজনীতি নংক্ষিষ্ট, 
সমাজ হইতে সঙ্ঘ হইতে তাহার উদ্ভব, তাহ স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র সম্পত্তি নছে। কিন্ত 
ফিউড্য।ল্‌ ভূম্বামীর মর্ধ্যাদ। একেবারে ব্যক্তিগত ; ইহা কাহারও নিকট হইতে পাওয়া নহে; 
তাহার সমন্ত মধিকার, সমস্ত ক্ষমত। তাহা হইতেই উদ্ভৃত। তিনি ধর্শ্যাজক, ধর্দনিয়ন্তা 
ছিলেন না; তিনি কোন সেনেটের ধার ধাঁরিতেন না) তাহার সমস্ত গৌরব ও মর্ধযদ। 
তাহার একান্ত নিজস্ব । এমন পদ্দের যিনি অধিকারী হইবেন তাছার চরিত্রের উপর যে 
ইহার প্রভাব কিরূপ প্রচ হইবে তাহা সহজেই অনুমের | তাহার মনের মধ্যে না জানি 
কি ওদ্ধতয, কি অহঙ্কার, কি বিরাট দর্পের উদ্ভব হইবে! তাহার মাথার উপরে এমন কফেছ 
নাই, ধাহার তিনি প্রতিনিধি বা ব্যাখ্)'তা1; তাহার চারিপাশে এমন কেহ নাই যিনি তাহার 
সমান্পদস্থ ; এমন কোন প্রবল বিধিবিধান নাই যাহা তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে 
এমন কোন নীতি নাই ঘাহা তহার ইচ্ছাশক্তিকে ধর্ধ করিতে পারে; তাহার শকিয় 
সাধারণ সীমা ও আসঞ্স বিপদ ব্যতিরেকে আর কোন বাঁধাই তিনি মানেন ন। মানষ- 
চরিত্রের উপর ফিউড্য।ল্‌ তগ্্রের ইহাই অবশভ্ভাবী ফল। ( ক্রমশঃ) 

জ্বীরবীজ্জনারায়ণ ঘোষ । 


উীষু বিনয়কুষার সংকার এম, এ, মহাশয়ের প্রদও অর্থে প্রকাশ্য মাহিতা সযেক্ষণ গ্রন্থাবলীর অদ্যর্গত 
% বয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত | 


উড়িয়া মন্দির 


গত ফাল্গুন মাসে আমর! উড়িয়া শিল্পশাস্্েরে মোটামুটা পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্ত 
সেখানে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য উড়িয়। মন্দিরের সম্বন্ধে বিশেধ কিছু বলা হয় নাই। 
এই প্রবন্ধে আমর! উড়িয়া মন্দিরের সম্বন্ধে শুধু ছুইটা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিব; 
প্রথম, তাহাদের পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় তাহাদের জাতিবিভাগের প্রণালী । ভবিষ্যতে স্থযোগ 
হুইগ্পে মন্দিরের অলঙ্কার, অর্থাৎ যে সকল নক্সা বা! মূর্তি স্থানে স্থানে বদাইয়! মন্দিরের 
শোভাবর্ধন করা হয়, তাহাদের সত্বন্ধে আলোচনা করিব । 








রেখ বা রে ছা রর 
রেখ-গঞপ্তি চি 
৫২৯১ মতীযগোটল 
ভিত নি রি 
। ৫2-52-72৯৯ প্রথম 
বরস্তি ! | 142 পোটল 
উপর জাংঘ [111 শা 
বাড় বান্ধনা 71 0-- 
জাংঘ 11 বাড় 
পাঁঘ)ভাগ | 
রি 
রে 
মন্দিরের সাঁধারণ বর্ণনা__ 


উড়িয়। মন্দির সাধারণতঃ কিরূপ হইয়া থাকে, তাহার একখানি চিত্র দেওয়া গেল। 
রেখ-দেউলের মধ্য বিগ্রহ থ|কেন এবং ভদ্র দেউলে দীড়া ইয়া যাত্রীর! তাহাকে দর্শন করেন। 
রেখ ও ভদ্দ দেউল পারিভাষিক নাম্‌, কিন্ধু সাধারণ ব্যবহারে ইহাদের বড় দেউল ও 
জগমোহন বা মুখশালা বলা হয়। আমর! পারিভাষিক নামই ব্যবহার করিব। «রেখ ও 
ভঙ্গ, এই ছই নামের অর্থ বুঝা দরকার । রেখ দেউলের দিকে দেখিলে প্রত্থমেই তাহার 
উচ্চতা চোখে পড়ে এবং তাহার পর তাহার গায়ে ঘিভিন্ন রখের (08159661) মধো যে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ ] উড়িয়! মন্দির ৩৮$ 


অন্ধকার ব্যবধান কালরেখার মত উপর হইতে নীচে নামিয়! আলিয়াছে, তাহ চোখে পড়ে । 
বোধ হয় তাহা! হইতেই ইছার নাম রেখ-দেউল। 

ভদ্র-দেউল শব্দের অর্থ যতদুর বুবিমাছি, তাহা এইরূপ। শির্শাঙ্ে একটা প্রবাদ 
পাওয়া যায় যে সর্বসমেত ৩৬ রকম মন্দির আছে, কিন্তু সেই পু'ধিতেই আবার অধিক লংখ্যক 
মন্দিরের বর্ণন। 'আছে। এই পুরাতন ৩৬ মন্দিরের নামযুক্ত একটী ঈ্জেরক পাওয়া যায়। তাহার 
মধ্যে ভদ্র? ও “মহাপ্রবিড়া নামের ছুই মন্দিরের উল্লেখ আছে । অগ্তত্র মন্দিরের ষে সকল 
বর্ণনা আছে তাহ! পাঠ করিলে দেখ! যায় ভর” ও 'মহাদ্রবিড়া' ছাড়া সকলগুলি রেখ-ছেউল 
ছিল। কালক্রমে এই ভদ্র দেউলের অন্ুকরণেই বোধ হয় পরে নলিনী-ভদ্র বিজয়া-ভদ্র প্রস্তুতি 
ভদ্রদেউলের রচন| হয়, এবং তাহার পর 'ভদ্র' এই শব্ধ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল; অতএব রেখ-দেউল যেমন বিবরণমূলক নাম, ভদ্রদেউল সেরূপ নহে । ভদ্র দেউলেরও 
একটী বিবরণমূলক নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পশান্ত্রে তাহার ব্যবতার অতি কদাচিৎ 
হইয়াছে। ভদ্র দেউলের ছাত পিরামিডের মত দেখিতে হয়। অনেকগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ধাপ 
গিয়া! ছাতের রচনা হয়। তাহা হষ্টতে ভদ্রদ্বেউলের এক নাম হইয়াছে পিঢ়া-দেউল। পিঢ়া 
শব্দের অর্থ 'পিড়ি' । 

পূর্বেষ বলা হইয়াছে থে মন্দিরে বিগ্রহ থাফেন, সেই মন্দিরকে “বড় দেউল' বলা হয়। 
উড়িষ্যায় লাধারণতঃ বড় গ্লেউল রেখ-দ্েউল হইয়া থাকে । তাহার সম্মুখে ভদ্র-দেউল 
থাঁকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। সময়ে সময়ে যাত্রীদের অকুলান হইলে সামনে আরও 
একটা বা ছুইটী জদ দেউল বাড়াইয়! দেওয়া হয়। কখনও কখনও আবার দেখা যাঁয় যে 
বড় দ্বেউল একটী ভদ্ুদেউল ৭ তাছার সম্মুখে যাত্রীদের বসিবার দ্ীড়াইবার জন্ত চারি পাশ 
খোল! ঝ| ঘেরা মণ্ডপ থাকে । 


মন্দিরের পরিকল্পনা__ 

(১) ভূবনপ্রদীপে একটী পঙ্দ আছে প্মেধনাদ পুংসবিমান । এ প্রমাণে সবু প্রসাদ 
হোই” (৫৭ পৃঃ) ইভার অর্থ হইল “যে পুরুষ রথ আছে তাহাকে মেঘনাদ বলিয়া জানিবে। 
সব প্রাসাঙ্গের বেলায় এই প্রমাণ সত্য । এখানে মন্দিরকে পুরুষ ও রথ উভয়ের সঙ্গে এক 
করাছইল। এখনকার শিল্পীর! সকলে বেখ-দেউলকে পুরুষ ও ভুদ্রদেউলকে স্ত্রী বলিয় ভাবে। 
তাহার সঙ্গুখে যদি দ্বিতীয় বা! তৃতীয় ভদু-দেউল যোগ করা হয়, তবে তাহারা যথাক্রমে সী 
ও সথার স্থান পাঁয়। শিল্পীপ্গের মধ্যে এই শ্রুতিগত প্রবাদ ভূবনগ্রদ্দীপের উল্লিখিত-পর্কে 
কিছুদূর দধর্থন করে। 

(২) মন্দিয়ের বিভিন্ন অংশের পারিভাষিক নাম চিত্রের মধো মোটামুটী দেও 
হইযঠছে। তাহাতে দেখা যাইবে সর্ধনিয় বিভাগের নাম “প|দতাগ' ( অপভ্রংশে পাভাগ, 
পাভাগ ); তাহার উপরে জাংঘ 'জংঘ/ লন্দের অপত্রংশ ), তাহার উপর বাস্ছন! (“বন্ধন শব্ধ- 
জাত ), তাহার উপরে “উপর জাংঘ' ও 'বর্ডি। তাহার .উপর গণ্ডি (আভিধানিক অর্থ 
এদেছের চধানাগ? ), তাহার উপর বেকি ( -গলা), অ'ল! (- আমলকী ) কপপুরি বা খপুরি 


৬৮২ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


( - মাথার খুলি) ও কলস। এই সকল নামের মধ্যে অধিকাংশের পিছনে মন্দিরকে মানুষ 
বলিয়া পরিকল্পন! করার প্রমাণ পাঁওয়! যায়। 

ভদ্র দেউলের বাড় অংশ রেখ-দেউলের অনুরূপ । কিন্তু ছাতে পুঞ্জে পুজে 'পিটা 
সাজান আছে বলিয়া তাহার পারিভাষিক বর্ণনাও অন্তরূপ। ৫,৬ বা ৭ পিঢ়ার এক পুঞ্জকে 
এক 'পাটল' বলে (সং, পটল- অধ্যায়।) ২ পোটলের যধ্যে খাড়। দেওয়ালকে বেকি 
বলে। ১২ বা ৩ পোটলেব সমষ্টিকে রেখ গণ্ডির অনুকরণে “দ্র গণ্ডি” বলে। তাহার 
উপর বেকি ঘণ্টা বসে। ঘণ্টার মধ্যে কপুরি, আলা প্রস্ৃতি ক্ষুদ্রতর বিভাগ আছে। 
অতএব এ ক্ষে্জেও মন্দিরের পিছনে মানুষের ধারণার (০০92০62£) পরিচয় পাই। কিন্ত 
এক্ষেত্রে গণ্ডির' (দেহের মধ্যভাগ ) মধ্যে ২১ টী “বেকি? (গলা) আসিয়া পড়ায় ম।নুষের 
পরিকল্পনা তত হুক্মভাবে খাটে নাই দেখ! যাইতেছে । 

(৩) মন্দিরে দেওয়ালে যে সব রথ (011950615) দেখ! যাঁয় তাঁহাদের নাম মধ্যরথ, 
উপরথ, অন্ুরথ, পরিরথ প্রসূতি । ইহার মধো রথের ধারণ! স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
(আজকাল এই সকল নামের পরিবর্তে রাহা, অনুরাহা, অন্রথ, পরিরথ প্রভৃতি নাম 
ব্যবহার হয়। শিল্প শাস্ত্রে উভয় নামগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়। ) 

(৪) সময়ে সময়ে কৌন কোন রথে ছোট আকারের রেখ-দেউলের প্রতিক্কৃতি 
থাকে। এগুলিকে শিখর বলে। যখন শিখরগুলি অপেক্ষাকৃত ঝড় আকারের হয়, 
তখন সমস্ত মন্দিরটাকে অনেক শুযুক্ত ( শিখর.) পাহাডের মত দেখায়! ইহা ছাড়া কোণের 
রথে কতকগুলি ছোট বিভাগ করা হয়, (চিত্র দেখুন), এগুলিকে যথাক্রমে প্রথম ভূমি, 
দ্বিতীয় ভূমি, তৃতীয় ভূমি বলে। যে মন্দিরে ভূমির সংখ্য! যত বেশী, তাঁহার বেশী উচ্চ হওয়ার 
সম্ভাবনাও তেমনই বেশী। 

(৫) ভুবন প্রবেশে একটী পদ আছে "খর হীন প্রসাঁদং। ঈতরজন ষথা মহা ।” 
(২* পৃঃ) অর্থাৎ ইতর লোক যেমন মহান লোক বলিয়া! পরিচয় দিয়! নিন্দার পাত্র হয়ঃ 
খে প্রাসাদের (মন্দির ) শিখর নাই, তাহার অবস্থাও ঠিক তেমনই হয়। বাম্তবিক শিল্পীদের 
মধ্যে ও শিল্প শাস্ত্রে কোথাও কোথা শিখরবিহীন প্রাসাদকে 'নপুংসক” আখ্যা দেওয়া 


হুইয়াছে। 
সারকথ। আমর! এতক্ষণ মন্দিরের বর্ণনায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দে বিচার 


করিলাম। এখন সবগুলিকে চোখের সামনে রাখিলে আমর! স্পষ্ট দেখিতে পাই মন্দিরের 
পরিকল্পনার পিছনে তিনটা ধারণ! ফুটিয়। উঠিয়।ছে । 
প্রথম মদ্দির ও রথ এক; 
ছিতীয়, মন্দির একটী মানুষ বিশেষ । 
তৃতীয়, পাহাডের সষ্িত তাহার তুলনা কর! চলে। 
এই ত' গেল পরিকল্পনাব কথা । এই বারে দ্ছিতীয় প্রস্তাব । 
মম্দিরের জাতি বিভাগের প্রণালী 
রেখঙ্গেউলের ঘে চিন্রটী দেওয়া হইয়াছে, ভাঁহা পরীক্ষা! করিলে বুঝা ধাইছে হে 


অগ্রহায়প, ১৩৩১ ] উড়িয়৷ মন্দির ৩৮৩ 


মন্দিরের দেওয়াল সাধারণ বাড়ীর দেওয়!লের মত সমান উঠে নাই। মাঝখানে কিছু অংশ 
অবশিষ্ট অংশ হইতে মেলিয়! আসিয়াছে। তাহার পর আবার মাঝের অংশ হইতে আবার 
কিছু অংশ আরও মেলিয়! আসায় মন্দিরের প্রত্যেক দ্দিক সবশ্তদ্ধ পাঁচটী রখের (9119586619) 
সমষ্টি হইয়াছে । এইরূপে ত্রিরথ, সগ্তরথ, নবরথ দেউল হওয়াও" সম্ভব । ত্রিরখ দেউলকে 
শুদজাতীয়, পঞ্চরথ দেউলকে বৈশ্তজাতীয়, সপ্তুরথ দেউলকে ক্ষত্রিয় জাতীয় ও নবরথ দেউলকে 
ব্রহ্গণজাতীয় বলা হয়। উড়িয্[ার একরথ দেউল অতি কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্ত যে হইখানি 
শিল্পশাস্্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একরথ দেউলের কথা একেবারেই নাই। যতগুলি 
মন্দিরের বর্ণনা পু*থিতে দেওয়া! হইয়াছে, তাহার! প্রত্যেকেই এই চারি জাতির একটার 
অন্তর্গত । 

মোটামুটা এইরূপ জাতি বিভাগের পর, নিয়লিখিত বিষয়পরম্পরের মধ্যে প্রভেদ 
আনিয়! বিভিন্ন উপজাতির স্থষ্টি ₹য় 

-(১) তাহাদের বিভিন্ন রথের প্রস্থের অনুপাতে পার্থক]; 

(২) তাহাদের শিখরের সংখ্যায় পার্ক । 

উপজাতির মধ্যে আর কোনে মুলগত প্রভে্দ নাই। সকল রেখদেউলেরই উপর 
হইতে নীচের বিভাগগুলি (10071790151 ০92092605 ) সমান। অর্থাৎ যে কোন 
মন্দিরের গর্ভ (যে ঘরে বিগ্রহ থাকেন) ১০ হাত দীর্ঘ গ্রন্থ হইলে, তাহার পাঙ্ঘভাগ ৬০ 
আঙ্গুল, তাহার জাংধ ৫* আঙ্গুল ইত্যাদি হইবে। তবে কোন রেখ দেউলের সম্মুখে ভদ্র 
দেউল করিতেই হইবে, আবার কোনটীর সম্মুখে ভদ্র দেউল করিতে নাই। 

এইক্ধপে সর্বস্তদ্ধ গ্রায় ৪২ রকমের মন্দিরের বর্ণনা উভয় পুঁধিতে আছে। কিন্ত 
পূর্ষেই বলিয়াছি ষে এমন সন্দেচ হইবার কারণ আছে যে পুর্বে মাত্র ৩৬ রকম প্রাসাদের 
প্রচলন ছিল। হয়ত সময়ক্রমে বা ভুলক্রমে (নামের উচ্চারণে দোষের জন্ত ) তাহার 
সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, কতকগুলি মন্দিরের নাম দ্নেওয়া হইল। নাম 
করণে ষথে্ রসবোধের পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। মেরু, মন্দর, কৈলাল, সর্বাঙ্গ সুন্দর, ভদ্র, 
মহাদ্রবিড়া, চিত্রকুট, নুবর্ণকুট, হংস, গকুড়, মেদিনী বিজয়, রত্রসার, মাধব, বসস্ত ইতা।দি। 

ভুদ্রে দেউল-_-এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ রেখদেউল লইয়াই ব্যস্ত ছিলাঁম। বাগ্তবিক 
শিল্পশান্ত্রের মধ্যেও তাহাই হইয়াছে | শিল্পশান্ত্রে ভদ্র দেউলের স্থান তত উন্নত নয় এবং 
সর্বসমেত মাত্র ৫ রকম ভদ্র দেউলের সন্ধান পাওয়া যায়। ভদ্র'দেউলের পরিকল্পনার কর্থ। 
পূর্ষ্ষেই বল! হইয়াছে এখন কেবল পেখ দেউলের সহিত তাহাদের অস্ুপাতের সঙ্ম্ধ ও 
তাঁদের জাতি বিভাগের প্রণাঁলী নির্দেশ করিয়া আমরা! প্রবন্ধ শেষ করিব। 

যদি রেখ দেউলের গর্ভ ১ হাত (১৬ আকস্তুল) দীর্ঘপ্রস্থ হয়, তবে তাহার বাহিরের 
মোট উচ্চতা ৫ হাত হইযে বলিয়া শাস্ত্রে বিধি আছে (কিন্তু তথ্যের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রস 
দেখা যাঁয়।) তাছার সশুখে যে ভদ্র দেউল থাকিবে তাহার গর্ভ ১% হাত (২৭ আঙুল) 
ও বাহিয়ের মোর্ট উচ্চতা ৩৬ হাতি (৬৭ আঙুল ) হইবে। 


৬৮৪ নব্যভারত [ছ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য 


ভদ্র দেউলে এক পোঁটল পিঢা থাঁকিতে পারে, ছুই পোল থাকিতে পারে, অথবা 
তিন পোটল থাকিতে পারে । রেখদ্েউ্ল সাধারণতঃ যেমন একরথ হয় না, ভদ্র দেউলও 
তেমনি হয় না, মধ্যের রথ কিছুদূর মেলিয়। আসে। তাঁহার উপর শোভাবৃদ্ধির জন্ত একটা 
ক্ষুদ্র আকারের 'ঘন্টা' বসান হয়। চিত্রটী দেখিলে বুষা! যাইবে যে ভদ্র দেউলে মাত্র একটা 
পোটল থাকিলে চারিদিকে মধ্যরথে চারটা ছোট ঘণ্টা ও প্রীধান বড্ড ঘপ্টাটা লইয়া সর্বশু্ধ 
পাঁচ ঘণ্টা হয়। এরূপ ভদ্র দেউলকে সাধারণতঃ পঞ্চ ঘন্টা ভদ্র' বলে। যদ্দি এক পোটলের 
পরিবর্তে ছুই পোর্টল থাঁকে, তবে সর্বসমেত নয় ঘণ্ট! হয় এবং দেউলকে 'নবঞ্ট! ভদ্র' বলে। 
এইরূপ “ত্রয়োদশ ঘণ্ট। ভদ্র হইতে পারে । ইহার বেশী আর কোন নুশ্ম উপজাতিবিভাগের 
প্রণালী ভদ্র দেউল সম্বন্ধে প্রচলিত নই। অবশ্ত রেখ দেউলের মত ভদ্র দেউলও ব্রণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় হইয়। থাকে । 

উপসংহার-__-অতএব আমরা মোটেব উপর দেখিলাম থে উড়িয়। মন্দিরের পরিকল্পনার 


মধ্যে ব্যবস্থা আছে এবং তাহাদের জাতি বিচারের প্রণালী ভ্ভায়সঙ্গত | 

আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী বাড়ীর পরিকল্পনায় “সুবিধা, ছাড়া আর কোন উদ্দেত 
থাকে না। তবে নিতান্ত অসুন্দর দেখাইবে বলিয়া গ্রীক থাঁম, ভিনীশিয় জানাল! গ্রভৃতি 
জুড়িয়া দিয়া একটা বিচিত্র ছন্দোবিহীন বচন! তৈয়ারী হয়। কোন বাড়ী দেখিতে কা।শ- 
বাষ্মের মত, কোনটা বা ম্বর্গে উঠিবাঁব ভাঙ্গাচোরা ধাপের মত দেখিতে হয়। কিন্ত উড়িয়া 
মন্দিরের রচন! এইরূপ বেরসিক রচনাঁনয়। তাশ্ার পিছনে ধারণার একটা একা আছে এবং 
এইজগ্ধ মন্দিরের উপর যে সব অলঙ্কার, মুঠি প্রভৃতি বসাঁন হয়, তাহাদের অবস্থিতি প্রধান 
ছন্দের সহিত ঠিক জুড়িয়া দেওয়| যায়। ইহার ফলে সমস্ত মন্দিরে যে ভাঁবগত এক আরও 
স্পষ্ট হুইয়। উঠে, তাহাতে সমস্ত বচনাটা পরিপুষ্ট ও নুন্দর বোধ হয়। 


শ্ীনিশ্মলকুমার বসু | 


পুস্তকপরিচয় 


মনীষী ভোলানাথ চক্র । শ্রটমন্মথ নাথ ঘোষ এম, এ, বিরাচিত। মুল্য ছুই টাকা। 

এ দেশে মহৎ লোকদিগেব জীবনচরিতের উপার্দান সংগ্রহ কর! নিতান্ত সহজ নহে। 
এ জন্ত জীবনচরিত রচনা করাও অতিশয় কঠিন কার্ধ্য। সুুলেখক মন্মথ বাবু এই কঠিন 
কার্যেই হস্তার্পন করিয়াছেন) তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া, কবি হেমচন্ত, 
মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্্ সিংহ, রাজা দক্ষিণাঁরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির জীবনচরিত 
রচন। করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার প্রণীত “মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র” প্রকাশিত হইয়াছে । 
আমর! এই গ্রস্থথানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি । লেখক উদ্দারচিত্ত, তাহার ভাষা সুষিষ্ট। 
তিনি অর্থব্যয় করিয়া অনেক গ্রসিদ্ধ ব্যক্তির ছবি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই সকল 
কারাণে লেখকের গ্রন্থথানি অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে । 

ব্রাঙ্মধর্মের প্রকৃতি । শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি, বিঃ এ, কর্তৃক বিরচিত । 
মূল্য ১২ টাকা। আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া স্থুী হইয়াছি। লেখক সরল ভাষায় ব্রা 
ধর্মের ভিত্তি, “মামেকং শর্ণং ব্রুজ,” “ঈশ্বর অঙ্গলময়” প্রভৃতি নালা বিষিয়ে আলোচন! 
করিয়াছেন। গ্রন্থের সকল স্থানেই এই সকল আলে।চন। যে আশাচুরূপ হইয়াছে, তাহ! 
বলিতে পাঁজি ন! ; কিন্তু তবুও বহিঝানি পড়িয়। শিক্ষালাভ করা যাঁয় উপকার পাওয়। যায়, গ্রন্থের 
প্রথমেই শ্রদ্ধেয়! কবি কামিনী রায়ের লিখিত একটি ভূমিক। মুদ্রিত কর হইয়াছে । নেই 
ভূমিকাঁটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক । 


৭০ পালি শিপ 


নব্য ভারত 


ঘিচত্বারিংশ খণ্ড ] পৌষ, ১৩৩১৩ [ ৯ম সংখ্যা 
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ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 


চতুর্থ অধ্যায় 
[ পূর্ববানুরৃত্ভি ] 


এখন ফিউড্যালিজ মের দ্বিতীয় পরিণামের বিষয় আলোচনা করা যাক) ফিউড্যালিকা - 
সে সম্পর্কে আসিয়া মানুষের পারিবারিক জীবন, পারিবারিক সম্বন্ধ ষেনৃতন আকার ধারণ 
করিল, তাহার প্রভাব সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইলেও নিতান্ত সামান্ত নহে। 

এ পর্য্স্ত যত প্রকারের পরিবার'শাসনপন্ধতি দেখা গিয়াছে, সেগুলির দিকে একবার 
ৃষ্টিক্ষেপ করা যাঁউক। প্রথমত: বাইবেল ও প্রাটাগ্রস্থাদিতে যে পিতৃতাগ্র (34 015.101151) 
পরিবারের আদর্শ পাঁওয়! যায় তাহাই ধরা ফাঁউক। এজাতীয় পরিবার এক বৃহৎ সমাজ- 
বিশেষ । এক একটি পরিবার লইয়া এক এক জাতি (৮2)১৩)। কুলাধিপতি এই বৃহৎ 
পরিবারের মধো তীহার পুত্রকনত! জতিগোষ্ঠী দাসদাসী লইয়া একব্র বাস করেন। তিনি থে 
শুধু তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করেন তাহ! নহে, অর্থানর্থ, বুত্তিবাসন, জীবনযাজ। সফল 
বিষয়েই তাহার সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ নাই। আব্রাহমের কথা ভাবুন, পাটি যাকদের 
কথা ভাবুন, আধুনিক কালের আরবদলপতিদিগের কথা ভাবুন, সর্বত্রই রি এ 
দেখা যা না? 

ক্লান্‌পন্ধতি বা গোষ্ঠীপন্ধতি বলিয়া আর এক ধরণের পরিবার দেখ! হায়। আরম 
ও ক্কটলাণ্ডে এই পদ্ধতির পঙ্ধান পাওয়া যায় । সমগ্র ইউরোপেই বোধ হয় আধিকাংশ পরিবার 
এই ক্লানপদ্ধতির ষধা দিয় আসিয়াছে । এ পদ্ধতির মধ্যে কুলাধিপতি ও সাধারণ জনগণের 
মধ্যে একটা যুহৎ পার্থক্য দেখ! যায়। তাহাদের জীবনযাত্রা একরপ নহে । অধিকাংশ লোক 
স্কবিকার্য্য ও দাসত্ব করিত; সর্দারের কোন কাজ ছিল না তিনি ছিলেন যুদ্ধপ্রিয । অথচ 
ভাহায়। সকলেই আকধংশের সন্তান, লকলের ফৌলিক লা এক ; এবং জাতিত, আতীন 


৩৮৬ নব্যভারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্য। 


কুলপদ্ধতি, প্রাচীন কুলগৌরব, প্রস্তৃতি দ্বার! একসুত্রে গ্রথিত থাকায় ক্লান্ভূক্ত সমস্ত ব্যক্তির 
মধ্যে একপ্রকার সাম্য ৪ দেখা যাইত। 

ইতিহাস হইতে এই ছইটি প্রধান পারিষারিক পদ্ধতির 'সন্ধাঁন পাওয়া যায়। কিন্ত 
এর মধ্যে কি ফিউড্যাঁল, পরিবারের পরিচয় পাঁওয়। গেল? ক্সবস্টই গেল ন।। প্রথমে মনে 
হয় ফিউডা।ল পরিবারের সহিত “ক্ল।ন"-পদ্ধতির পরিবারের বুঝি কিছু সম্বন্ধ আছে। কিন্তু 
ছইএর মধ্যে সারৃশ্ত অপেক্ষা বৈসাদৃশ্ত অনেক অধিক। ফিউডাাল, ভৃষ্বামী যে ক্ষুদ্র জনসমাজ- 
দ্বারা বেষ্টিত হইয়! বাস কবেন, তাহাদের সহিত তাঁহার বংশগত কোন সম্পর্কই নাই। 
তাহার! তাহার কৌলিক নামধারণ করে না । তাহার জীবনযাত্র/ও বুত্তির সহিত তাহাদের 
জীবনধাত্রা ও বৃত্তির কোন সাঘৃগ্ত নাই, তীছার কোন কাঁধ্য নাই) তাহারা শ্রমজীবী । 
ফিউড্যাল পন্ধিবার ক্ষুদ্র ও সঙন্কীর্ণ; ইহার গণ্ডী বিস্তৃশ হইয়া জাতিপর্যযস্ত পৌছায় না। স্ত্রী 
ও পুত্রকন্ঠ। লইয়াই এই পরিবারের গঠন; অবশিষ্ট জনসমাজ হইতে পৃথক হইয়! ছুর্গের 
সঙ্কীর্ণ পরিবার মধ্যেই এই পরিবাঁবের জীবনঘার্রী । দাস ও উপনিবেশিকবর্গ এ পরিব!রের 
অন্তর্গত নহে, কারণ তাঁহাদের উদ্ভৃব স্বতত্্র, পদমর্ধা!দাহিসাবে তাহাদেখ সহিত এ পরি- 
বারের পার্থক্য অপরিমেয়। চারিদিকের সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চপদস্থ পাঁচ ছয়টি ব্যক্তি 
লইয়া ফিউড্যাল পরিবাবের গঠন । এবং এই গঠনবৈশিষ্ট্য জন্ঠ ইহার প্রকৃতির মধ্যেও একটা 
বৈশিষ্ট্য দেখ! যাঘ। এ পরিবার সঙ্কীর্ণ ও কেন্দ্রীভূত; কাহাকেও ইহারা বিশ্বাস করিতে 
পারে না; নিজে'দর অনুচরবর্গের হস্ত হইতেও আত্মরক্ষ। করিবার জন্ত ইহাদ্দিগকে সতত 
প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে । এক্প পরিবারপদ্ধতিতে পরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবন, পারিবাক্সিক 
আচারব্যবহার অবশ্ঠই পু্িলাভ করিয়াছিল। এ কথা অবনত মানি যে ফিউড্যাল ভূম্বামীর 
উদ্ধামপ্রবৃত্তর পাশবঙ॥ অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ ও মৃগয়াতে কালক্ষেপ--ইহা। পারিবারিক 
শিষ্টাচার বিকাশের পক্ষে একট! প্রকাঁও বাধাত্বূপ ছিল। কিন্তু এ বাঁধ অনতিক্রেম্য 
ছিল না। গৃহস্বমী মবগয়া ও বুদ্ধের অবকাঁশে সচরাঁচর গৃহেই ফিরিতেন। সেখানে 
আসিয়। পর্বধাই স্ত্রী পুত্রকন্টাকে দেখিতে পাইতেন, এবং অনেক সময় কেবল মাত্র তাঁহাদিগকেই 
দেখিতে পাঁইতেন; ইহাদিগকে লইয়াই তাহার স্থায়ী সমাজ, ইহাদিগের সহিতই তাহার 
স্থায়ী লংনর্গ, ইছারাঁই কেবল তাহার সুখ ছুঃখ ভাগ্যাভাগোর অংশী। কাজে কাজেই 
পারিবারিক জীবন পরিপুষ্ট ও প্রভাববান হইয়া! উঠিল। ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। 
ফিউড্যাঁল্‌ পরিবারের মধ্যেই কি জ্্রীজাতির মর্ধ্যানা পরিপুষ্ট হইয়। উঠিল না? প্রাচীন কালে 
যে যে সমাজে পারিবারিক জীবন গ্রাধান্তলাঁভ করিয়!ছে, তাহাদের মধ্যে কোথাও ফিউড্যাল 
শদাঞ্জের মত শ্ত্রীঞাতির প্রভাবগৌরব স্বীকৃত হয় নাই। ফিউড্যাল্‌ সম্গা্ের মধ্যে 
পারিবারিক শিষ্টাচার বিকশিত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিল বলিমাই স্ত্রীজাতির পদসর্ধযাদার 
এই উন্নতি সম্ভব হইল। কেহ কেহ প্রাচীন জান্দাণদ্বিগের বিশিষ্ট আচারব্যবহাত্ের মধ্যে 
জীজাতির এই উন্নতির মূল দেখিতে পান, কারণ জার্শাণ জাতি অরণ্যবাস্কালেই ন/কি 
জাতির প্রি ফন্দান দেখাইতে আরস্ত কক্বিয়াছেল। টামিটসের একটি উদ্ভিন উপর 
নির্ভর করিয়া জান্দাণ স্থার্দেশিকতা শ্্রীপুরষের পরম্পরসন্বন্ধবিষয়ে . জাম্কধাণ আচার যে 


পৌষ, ১৩৩১ ] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৩ 


আদিমক্ষাল হইতে পবিত্র ও গরীয়ান্‌ এইরূপ একট! ধারণ! গড়িয়! তুলিস্মাছে। এ কেবল 
কল্পনার কথা। জার্মাণদিগের আচারব্যবহার সম্বন্ধে টাসিটসের যে উক্তি, তানুরূপ শত 
শত উক্তি বহু পর্যটক মনদত্য ও বর্বর জাতিদের সত্থন্ধে প্রয়োগ করিয়া আপিতেছেন। 
ইহাতে প্রাচীনকালোচিত সরলতার কিছুঈ নাই, বিশ্ষে কোন জাতির বৈশিষ্ট্যও কিছুই 
নাই । সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার ফলেই পারিবারিক শিষ্টাচারেক্ 
উদ্নতি ও প্রভাববৃদ্ধি হইতেই ইউরোপে স্ত্রাঞ্জাতির মর্যাদার উদ্ভব ; এবং এই শিষ্টাচারের 
বিকাশ অতি অল্পকালের মধ্যেই ফিউড্যাল্‌ পদ্ধতির একট! প্রধান বিশেষত্ব হইয়! উঠিল। 

* ফিউড্যাল্‌ সমাজে পারিবারিক জীবনেব প্রাধান্ঠের আর একটি নিদর্শন পাওয়৷ 
যাঁয়। কুলপারম্পর্যাবোধ ফিউড্যালিজমের একটি বিশেষ ধর্ম। পারিবারিক ভাবের 
মধ্যেই এই কুলম্থিতির আদর্শ জড়িত হইয়া আছে। কিন্তু এ আদর্শটি ফিউড্যালিজ মের 
আশ্রয়ে যেমন সতেজ ও পরিপুষ্ট হইল তেমন আব কোথাও হয় নাই। ফিউড্যাল্‌ পদ্ধতির 
ভিত্তিস্বরূপ ফে তৃসম্পত্তি, সেই ভূসম্পত্তিব খিশেধ প্রকৃতি হইতেই এই বংশপারম্পর্যা, 
বংশস্থিতি আদর্শের উত্তব। ফীফ. ব' ফিউড্যাল্‌ সম্পত্তি অন্তান্ত সম্পত্তি হইতে ভিন্ন 
প্রকৃতির । ইহাকে রক্ষা করিবার জন্ত, চারি [দিকের ভূম্ব।মি সমাজের মধ্যে ইহার মান মর্যাদা 
অক্ষর রাখিবার জন্য অনবরত একটি কর্তৃণক্তির প্রয়োজন ছিল। তাহার ফলে তৃত্বামী 
ভূসম্পত্তি এবং এ সম্পত্তিব ভবিষ্যৎ অধিকাঁরীপরম্পনা সকলে মিলিয়া এক বলিয়াই 
বিবেচিত হইত । * 

এই সকল কারণে ফিউড্যাল সমাজের পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় ও সবল 

হইয়া উঠিল । 
এখন ভৃত্ব/মীর আবাস হইতে বাহির হইয়া নিরভূমিস্থ ক্ষুদ্র উপনিবেশটির মধ্যে 
প্রবেশ করা যাউক। এখানে সমস্তই অন্টবিধ। মানুষের শ্বভাবের মধোই এমন একট! 
মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে যে যে কোন প্রকারের সমাজব্যবস্থার মধে) মানুষ মানুষের 
সন্লিহিত হুইয়। বাস করিলেই- তা দে সন্নিধান যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন--কিছুকাঁল 
পরে পরস্পরের মধ্যে একটা ভাবের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, দয়াদাক্ষিণ্য প্রীতি আশ্রিতবাৎসল্যের 
ভাব ছুটি উঠে। কিউডাল্‌ ব্যবস্থার মধ্যেও এরূপ ঘটিয়াছিল। নিম্নভূমির উপনিবেশিকৃ- 
বর্গের সহিত ছূর্গবাসী তৃত্বামীর মধ্যে অবশ্তই ক্িয়ৎকালের মধ্যে কতকগুলি নৈতিক 
সম্বন্ধ 'শ্বাপিত হইয়াছিল । কতক পরিমাণে প্রীতিসৌহাদ্যের আদানুগ্রদ্দান চলিয়াছিল। 
কিন্ত এ ব্যাপার ষষাজন্যবস্থার গুণে সংঘটিত হয় নাই, সমাজব্যবস্থার বৈষম্যসত্বেই ঘটিয়াছিল। 
শুদ্ধ সষাজর্যবন্থাহ্ধাবে 'বি্চার করিতে গেলে এ সমাজের ব্যবস্থা কখনই অনুমোদন কর! 
যাক না।- ভূত্বামী, ও দালবর্গের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোনই নৈতিক আদান প্রদানেক 
সম্বন্ধ ছিল না) ভাছাদা তীহাক্স দন্পত্তির অংশমাঁজজ ছিল; তিনি তীহাদের যোল আন! 
মালিক" ছিলেন ।” একাধাতর 'তিনি রাজা, প্রভু ও স্ববাধিকারী। তিনি জাইন কক্সিতে 
পায়ের; রুর় বলাইতে" পারেন, ফণ্ড দিতে পঞ্ু্ন। আবার দান বিক্রয়ও করিতে পারেন! 
পর্িকীিতাহার.. সনগুখে এমন কোন অধিকার, রমন কেন বিধিবিধাল। 






চর 


৮ নব্যভারত | ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


এমন কোন সমাজ শাসনের ব্যবধান ছিল ন! যাহ তাহাব শক্তিয় কবল হইতে এই 
দাসনম[জকে রক্ষা করিতে পারে । 

আমার মনে হয় এই কারণেই সব্ধকাঁলে জনসাধারণ ফিউড্যাল গ্রথ! ও ফিউভালিজ.মের 
নিদর্শন মাত্রেবই প্রতি গভীর বিদ্বেষ পোঁধণ করিয়া থাকে । একেস্বরতন্র অত্যাচারী 
হইলেও মানুষ তাহা! সহা করিয়!ছে, তাহার নিকট বশ্থাতা স্বীকার করিয়াছে, তাহার শাসনে 
অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে এমন কি শ্বেচ্ছাচার তাহাকে বরণ করিয়! লইয়াছে এনপ দৃষ্টান্তেব 
অভাব নাই। রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র যথেচ্ছচারী হইয়াও অনেক সময় জনসমাজের সম্মতি, 
এমন কি প্রীতিও লাভ করিয়াছে । কিন্ত এই ফিউড্যাল্‌ একেশ্বরতন্ত্র চিরকালই লো্কব 
দ্বণাঙঞজজন ও বিদ্বেষভাজন হইয়। আসিয়ছে । সে লোকসমাজের ভাগানিয়ন্তা হইতে পারে। 
কিন্ত লোকের আত্মার উপর সে গ্রভাববিষ্তার করিতে পারে নাই। ইহার কাবণ এই থে 
রাজতন্্ ও যাজকতন্ত্র সমাজে বাঁজ। ব| পোপ এমন কতকগুলি তত্বের দোভাই মানিয়া 
শক্তি চালনা করেন যাহাব নিকট রাজ! প্রজা উভয়েই মাথা হেট করেন। রাজশক্কি 
সেখানে এক উচ্চতর শক্তির প্রতিনিধি, সে হয় ভগবানের নামে না হয় কোন বড় তত্র 
নামে আজ। প্রচার করে, দগ্ুপুরহ্কাব বিধান কবে, তাহার শ।সন শ্ুদ্ধমান্্র মানষের দ্বার 
মানুষের শাসন নহে। ফিউড্যাল একেশ্বরতন্ত্রের প্রকৃতি ইহার মম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা 
এক মানুষের উপর আর এক মানুষের আধিপত্য ; একটি মানুষের ব্যক্িগত ঘথেচছাচারা 
ইচ্ছাশক্তির অখণ্ড আধিপত্য । মানুষের পক্ষে এটা গৌরবের কথা যে সে আর সর্বপ্রকার 
অত্যাঁচারীর আধিপত্য স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু এরূপ নিছক ব্যক্তিমানবের খেয়ালি 
শাসন সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে না। যখনই সে দেখে যে তাহার শাসক শুদ্ধ একটি 
মানুষ মাত্র, যে ইচ্ছাশক্তি তাঁহাকে দমাইয়া রাখিতেছে তাহা শুদ্ধ মাত্র তাহার্দেরই মত 
একটি মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল, তাহাব মন তখন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সে সঙ্জোধ 
বিক্ষোভের সহিত সে শাসনভার বহন করে। ফিউড্যাল্‌ শাসনশক্তির ইহাই প্রক্কত 
পরিচয়; এবং তাহার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরিয়া! যে বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়। উঠিয়াছে, এই 
হইল তাঙার সূল কারণ! 

ফিউড্যাল তঙ্্ের সঙ্গে যে ধর্ধের সংযোগ ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহার শাসণভার কিছুমান 
লতু হয় নাই। আমার মনে হয় না যে পূর্বববণিত ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যাজকের প্রভাব খুব 
বেনী ছিল এবং নিয়ভূমির দরাসবর্গের সহিত ভূম্বামীয় বশবন্ধ বিধিব্ধ ও ভ্য়সঙ্গত করিয়! তুলিতে 
তিনি ষে কিছুমাত্র কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহাও মনে হয় না। থুষ্টীয় চর্চ যে ইউরোপীয় 
সভ্যতার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার কৰিম্বাছিল তাহ! নিশ্চয়, কিন্তু এ প্রভাব সাধারণ 
-ভাবে কান্জ করিয়াছিল, মানুষের মনের গতি খানিকট। পরিবর্ভন করিয়। দিয়াছিল, সমাজের 
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিধিবিধান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আচার ব্যবহারে ধর্ম ও ভায়ের আধর্শ 
গ্রতিষ্ঠ। করিতে পারে নাই। এ ক্ষুদ্র ফিউড্যাল সযাব্জের একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়! গেখিলে 
দেখ যাইবে তৃষ্বামী ও দাসবর্গের মধ্য্থ হিন্রঘে যাজকের প্রভাব অতি সামান্তই ছিল। 
অধিকাংশ স্থলে তিনি নিজেই দাস লমাজের মত দাসতা বাঁ, ও শিক্ষাসৌজডব্ঞ্জিত 


পৌষ, ১৩৩১ ] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৩৮৯ 


ছিলেন, সুতরাং ভূত্বামীর দর্পদন্ত প্রতিরোধ করিবার মত তী।হায় সামর্থ্যও ছিল না, প্রবৃত্তিও 
ছিল না। অবশ্য ই নিন সমাজের মধ্যে নৈতিক ও ধর্ম জীবনের পুটি ও সংরক্ষণে নিযুক্ত 
থ/কিতে হইত বলিয়া অনেক স্থলেই তিনি এ সমাজের প্রীতি আকর্ষণ ও কল্যাণ সাধন 
করিতে পারিয়ছিলেন; এ সমাজের মধ্যে তিনি কিয় পরিমাণে আশ্বাস ও জীবলীশক্তি 
সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন! কিন্তু আমার মনে হয় তাহার যজমানদের ছক ভাগোর 
উন্নতি বিধান পক্ষে তাহার সামর্থাও ছিল না, তিনি কিছু করেনও নাই। 

এখন আমরা! ফিউড্যাল সমাপ্জের সুল মূর্তির পরিচয় পাইলাম । ভূত্বামী, তাহার পরিবার 
ও তাহার দালানুচরবর্গের উপর এই সমাজ গঠনের প্রভাব কিরূপভাবে কাজ করিয়াছে, তাহাও 
দেখ! গেল। এখন এই লক্কীর্ণ গণ্তীর বাহিরে যাঁওয়া যাউক। এক এক ভূম্বামীর মচাজতুক্ত 
সকল অধিবাসীই যে ভূমি অবলম্বন কবিয়! বাস করিত তাহ! নহে 7--এ সমাজের বাহিরে এমন 
অনেক অনুরূপ বা ভিন্নরূপ সম!জ ছিল যাহাদ্দের সহিত ভূগ্বামীর মহালের সন্ধন্ধ ছিল | এইযে 
বাহিরের বুহৎ সমাজ সভ্যতার উপব তাহার প্রভাব কিন্ধুপ তাহ। বুঝ! আবশ্যক | 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে আমি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিব। ভূম্বামী ও যাজক 
উভয়েই পৃথক পৃথক ভবে বাহিবেব বৃহৎ সমাজেব সহিত যুক্ত ছিলেন৷ ছুর্ণ ও মহালের 
বাহিরে ও দূরে তীহার্দের অনেক সম্বন্ধ ছিল। কিন্ত এ দাস সমাজ, গুপনিবেশিক সমাজের 
পক্ষে এ কথা বলা যায় না। এই যুগে দেশেব অধিবাসীসমূহ বুঝ1ইতে যখনই আমরা “জন- 
সমাজ” ব। প্প্রজাবর্” বা এরূপ কোন সাধারণ আব্যাঁর প্রয়োগ করে তখনই আমরা একটা 
ভূল করিয়া বদি, কারণ প্জনসমাজ” বলিয়া তখন সাধারণ লোকের দেশব্যাপী কোন সমাজ 
ছিল না। এক এক ভূগ্বামীর মহালভুক্ত দাস ও শ্রমজীবি লইয়৷ এক একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় 
সমাজ । মহালের বাহিরে কোন ব্যক্তি ব! বস্ত্র সহিত তাহাদেব কোন সম্পর্ক ছিল না । 
তাহাদের পক্ষে কোন বৃহৎ সাধারণ নিয়তি ছিল ন| ; দেশ বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না) 
তাহাদিগকে লইয়া একটা দেশব্যাপী জনসমাজ গড়িয়। উঠে নাই। যখনই আমর! সমগ্রভাবে 
বৃহৎ ফিউড্যাল সমাজের কথ! বলি তখন তাহাতে ভূম্বামী সমাজ লক্ষ্য কর! হয়। 

এখন দেখ! যাউক পুর্ববণিত ক্ষুদ্র ফিউড্যাল সমাজের সহিত বাহিক়্ের বৃহৎ সমাজের 
পক সম্পর্ক ছিল, এবং এই লম্পর্কের ফলে সভ্যতার গতি প্ররুতিই বা কির্পপে নিয়মন্ত্রিত 
হইল। 

ফিউড্যাল ভূসম্পত্তি বা ফীফের অধিকা রীঙ্গিগের মধ্যে পরস্পর কিরূপ বাধ্যবাধকতার 
সহন্ধ ছিব, তাহা অবনত আপনার! অবগত আছেল। নিয় শ্তরের অধিকারী উচ্চ স্তরের 
অধিকারীকে যুদ্ধাদিকালে নিজের বাঁছবল ও পলোকবলের দ্বারা সাহাধ্য করিবেন, উচ্চাধিকারী 
তেমনি নিম্নাধিকারীকে বছিশেক্রর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন 9 আশ্রয় দিবেন" -এই 
হইব পরস্পরের মধ্যে পর্ভ। এই সর্তগুলির বিশেষ বিচার এখানে আবশ্তক নাই। সেগুলি 
কি ধরার ছিল সে সঙ্গম্ধে একটা মোটামুটি ধারণ! থাকিলেই যথেষ্ট । এখন এই সমস্ত সর্থবন্ধন 
ও দায় বন্ধনের একটা ফল অকশ্ঠত্ত।বী। ইহায় ফলে প্রত্যেক ভৃষ্বামীর চিতে কর্তব্যবোধ, 
প্রীজিপৌতার্দা প্রত কতকগ্ুণ নৈনতিকভাব কুটি উত্তিল 1 একথ! সর্বজনবিদিত যে এই 
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মুগে ফিউড্যাল ভূত্বামীবর্গের মধ্যে একান্তিক নিষ্ঠা, আত্মদমগর্। সত্যারক্ষা ও এতৎসদৃশ ভাব" 
সমুহের যথেষ্ট বিকাশ ও পুটি লাধিত হইয়াছিল । 

এই সকল দায়, কর্তব্য ও মনোভাব ক্রমশঃ বিধি-প্রতিষ্ঠানে রূপাস্তরিত হইতে চেষ্টা 
করিয়াছিল । ফিউড্যাঁল ভূম্বামীর নিকট হইতে তীছাঁর উপরিতন ভূম্বামী ফি কি সাহাব্য 
পাইবার অধিকারী ; নিয়তন ভূম্বামীই বা তৎপরিবর্তে কিরূপ সাহায্য দ্বাবী করিতে পারেন; 
নিয়াধিকারী উচ্চাধিকারীকে কোন্‌ স্থলে অর্থ সাহায্য করিতে বাধা, কোন্‌ স্থলেই ব। সামরিক 
মাহায্য করিতে বাধ্য ; উচ্চাধিকারী যখন নিয়াধিকারীর নিকট ষুল সর্তের অতিরিক্ত সাহায্য 
চান, তখন কি কি আকারে তাহার সম্মতি লইবেন--এই সমস্ত বিষয় ফ্িউডটালিজ.ম্‌ আইনে 
বীধিয়! দিতে চাছিয়াছিল একথ! সকলেই জানেন । এইরূপে এমন একট! ফিউড্যাল, ব্যবহার 
পদ্ধতি গড়িয়া! উঠিতে লাগিল যাহার সাহায্যে উচ্চাধিকারী তাহার অধীনস্থ ভূম্বামীবর্গের 
মধ্যে দাবীদাওয়া লইয়! সমস্ত বিবাদবিসম্ব।দূ মীমাংস1 করিয়। দিতে পাঁরিতেন ৷ এইক্ষপে বড় 
বড় তৃত্বামীগণ প্রতোকে তাহার অধীনস্থ ভূস্বামীবর্গের সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্ত বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পালমেন্ট বা মন্ত্রণাসভার অনহ্বান করিতেন। এক কথায় 
রাজনীতি আইন ও যুদ্ধর্যাপার সম্পর্কিত এমন কতকগুলি উপায় ছিল যাহার সাহায্যে 
ফিউড্যাল সম্বস্ধগুলিকে দুসম্বদ্ধবিধি প্রতিষ্ঠানে রূপাস্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল । 
কিন্তু এই সমস্ত বিধি অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাহাদের স্থিতির 
কোন স্থিরত! ছিল না। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্থিতির স্থিরতা আসে কোথা হইতে? যদি সমাজের মধ্যে 
প্রতিনিয়ত এমন একট! এখর্যশালী শক্তি জাগিয়া৷ থাকে ষে সমাজভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা 
ও শক্তিকে বিধিনিয়জিত করিতে সাধারণের অধিকার ও সাধারণের শ্বাথ মানিয়! চলিবার 
জন্য বাধ্য করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তবেই সে সমাজের বিধিব্যবস্থার স্থিতির একট! স্থিরত। 
থাকে । - 

সমাজের কেন্দ্রে এই শক্তি প্রতিষ্ঠ। কেবল ছুইটি উপায়ে হইতে পারে । হয় এমন 
একজন ক্ষমতাঁবান্‌ ব্যক্তিবিশেষ থাকা চাই ধাহার ইচ্ছা ও শক্তি এত প্রবল ঘে অন্ত কোন 
ব্যক্তিই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাঃ সে শক্তি আমরে নামিলে সমাক্কাস্তবস্থা বন্ত 
সকল শক্তিই তাহার নিকট বশ্তুতা স্বীকার করে; অথবা জনদাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা! ও 
সম্মিলিত শক্তি হইতে উদ্ভুত এমন একটা সাধারণ সমাজ-শক্তি থাক। গাবস্তক, যাহা যমাজস্থ 
প্রত্যেক খণ্ড শক্তিকে শাসনে রাখিতে পারে এবং যাহা সকঙ্গের নিকট মসালভাষে 
লন্মানিত হয়। 

লোকস্থিতির এই ছুই উপায়;-_হয় একেম্বরতন্্র নয় জনতন্। বিভিন্ন শাঁলনপন্ধতি 
আলোচন! করিয়া দেখিলে দেখিবেন সকল পন্ধতিই হয় একটির না হয় আপযীটর 
অন্তর্গত | 

ফিউড্যাল পদ্ধাততে কিন্তু এ উভয়ের কোনটিরই স্থান নাই । 

অবশ্য ফিউদ্্যাল তৃতম্বাধীগণ সকলেই সমান পর্য্যায়েপ্প ছিলেন গা। তাকে. 
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মধ্যে অনেকে এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন ঘে ছূর্ববতর তৃম্বামীর উপর অত্যাচার 
করিতে পারিতেন । কিন্তু সকল ভৃত্বামীর উর্ধতন ভূম্থামী ঘে বাঁজা তীহাঞ্চে 
গুদ্ধ ধরিলেও তীহাদের মধ্যে গরমন ক্ষমতাশালী কেছই ছিলেন না ধিমি অন্তান্ত সকল ভূষ্বামীয় 
উপর আইন জারী করিতে ব! তীহাদিগকে বাধা করিতে সমর্থ ছিলেন। শক্তি প্রয়োগের 
যে সমস্ত স্থায়ী উপাঙ্ণীন ও উপকরণ ফিউড্যাল্‌ সমাজে ভাহা ছিল ন1। স্থায়ী সেনা ছিল না, 
স্থায়ী কর ছিল না, স্থায়ী ধর্মাধিকরণ ছিল না। যখন আবশ্তটক হইত তখন সামাজিক শক্তি 
ও সামার্জিক প্রতিষ্টানাঁছি নৃতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইত | প্রতোক বিচারের জন্ত নৃতন 
করিয়া ধর্মাধিকরণ গড়িতে হইত, প্রতোক যুদ্ধেব সময় নৃতন করিয়া সেন! গড্ডিয়া লইতে হইত, 
অর্থ আবন্তক হইলেই নৃতন করিয়া কব বসাইতে হইত । সমস্তই ছিল সাময়িক, আকন্মিক, 
বিশেষ বাবস্থা । একট! স্থায়ী, স্বাধীন কেন্ত্রবর্তী শান ব্যবস্থার কোন উপকরণ ছিল না। 
ইহ! গুম্পষ্ট ষে এরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিশেষর পক্ষে আধিপত্য লাভ করা ও সমু শৃঙ্খল! 
ও শক্তি স্বাপন কর! অসম্ভব ছিল। এদিকে দমূন ও শাসন য পরিমাণে কঠিন, বিপ্রোহ ও 
প্রক্িরোধ সেই পরিমাণে সহজ ছিল। নিজের হুর্গমধ্যে আবদ্ধ হইয়া তীঁহারই মত সমপদর্থ 
ভূম্বাসীবর্গের সহজলভ্য সহযোগিতায় যে কোন নিয়তম ভূম্বামী অতি সহজেই আত্মরক্ষা 
করিতে পারিতেন | 

অতএব দেখা গেল ধে সমাজস্থিতির গ্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ যাহাতে এক পরাস্জাস্ত 
শক্তির ছারা লমাজ শাসিত ও সংরক্ষিত হয়_-তাহা ফিউডাঁল সমাজে সম্তব ছিল না। 

গাধার ওদিকে জনতঙ্ত্র পদ্ধতির উত্তবও ফিউড্যাল সমাজে সম্ভব ছিল না। 
ইভার কারগ নুস্পষ্ট। এখনকাঁর কাঁলে আমর! খন রাষ্ট্রশক্তিব কথা বলি, রাষ্ট্রপতিব 
অধিকারের কথা বলি, আইন জারী কবিবার, কর বসাইব।র, দণ্ড দিবার অধিকারের কথা 
তুলি তখন আমর! জানি যে এ অধিকাব কোন ব্যক্তি বিশেষের একাস্ত নিজন্ব নহে, আমরা 
জানি থে নিজের জন্ত নিজের নামে অন্যকে পগুদিবার, অন্ঠের উপব আইন জারী করিবাব 
অধিকার কাহারও নাই। এসমন্ত অধিকার সমষ্টিভাবে সমগ্র সমাজের নিজন্ব ; সমাজের 
মীমেই এসমন্ত অধিকার প্রযুক্ত হয়, সমাজ আবার এসমস্ত অধিকার নিজের কাছ হইতে 
পায় লাই, সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট পাইয়াছে। স্গ্তরাং যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ 
এইরূপ অধিকারসম্পন্ন কোন শাসন শক্তির সম্মুবীন হয় তখন তাহার মনের মধ্যে এই 
ভাঁবটি 'অজ্ঞ(তলারে জাগিতে থাকে যে সে এযন একটা সার্বজনীন স্তাঘা অধিকারসম্পন্ন 
শক্তির সঙ্গুখে আসিমাচ্ছে, যে টৈবআধিকাঁরের «জোরে তাহার উপর আদেশ চালাইতেছে। 
এইরূপে তাছায় মন পুর্ব হইতেই নত হইয়া থাকে | কিন্তু ফিউডাঁল্‌ সমাজে একেবারে 
অন্ভরূপ ব্যাপার | ভৃস্বাী নিজের পাকার মধ্যে সমস্ত রাজ ক্ষমতার অধিকারী , এসমন্ত 
আধিকার তীহ্ণার ভৃলম্পন্তির আংশ স্বরূপ, তীভার একান্ত নিজন্ব সম্পত্তি) এখন যে সকল 
অধিকার রায় ব! মাষাজিক অধিকাঁয় বলিয়া! গন্তী হয়, তখন সেগুগি ছিল ব্যক্তিগত 
অধিকার। এখন ফেলকল ক্ষমতা! লর্গাজের বা রাষ্ট্রের তখন সেগুলি ছিল বিশেষ বিশেষ 
'খ্বাস্িদ্ধ করতনগত্1 কম্বামী যখনান্থীয় গহালে হ্বনামে রাজ কষঘত! পরিচালন কতিযা। মাঝে 
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মাঝে উর্ধতন ভূম্বামীর সম্মুথে পার্লামেন্টে উপস্থিত হইতেন, তখন সেখানেও ভিনি লোক 
সমট্টির সম্মিলিত শক্তির কোঁন পরিচয় পাইতেন না; সে সব পার্পামেন্ট অল্প কয়েকটি, লোক 
লইয়া গঠিত, তাহারাও আবার তাহার সমান পদস্থ ব্যক্তি, তাহারাও স্ব হ্থ এলাকর মধ্যে 
তাঁছারই মত রাজশক্তিসম্পন্ন, রাঁজাধকারভোগী। দেশের রাজকীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান 
গুলির মধ্যে সে এমন কিছু গৌরব বা মহিম! সার্বজনীনতা। দেখিতন। যাহাতে তাহার শ্রদ্ধা 
উদ্রেক করিতে পারে। ম্ৃতরাং সরকারী বাবস্থা মনোমত ৪1 হইলেই, সে তাহ। মানিন্ডে 
অস্বীকার করিত এবং বিদ্রোহ করিয়া উঠিত। 

ফিউড্যাল্‌ ত্ত্রে বাহুবল থ্বারাই অধিকার বজায় রাঁখিতে হইত 1 যাহার যে অধিকার 
আছে তাহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্ত, লোক সমাজে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান দিবার জঙ্ত। সে 
কেবলই বাহুবল অবলম্বন করিত। সমাঞ্জের কোন প্রতিষ্ঠানই কিন্তু এউপায়ে স্থায়ী গ্রতিষ্ঠ। 
লাভ করিতে পারিল না। এবং একথাট! সকলে বুঝিড বলিয়াই কেহ কখনও স্বাধিকার 
সমর্থনের জন্য বিধি প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিত না। যদি উদ্ধতন ভূত্বামীর বিচারালদ্প ও 
নিয়তন ভূম্বামীদের পার্লামেন্টের কোন যথার্থ প্রভাব থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসে আরও 
বেশী করিয়া তাহাপ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাইতাম, তাহাদিগকে আরও ক্রিয়াশীল দ্নেখিতে 
পাঁইতাম। তাহাদের বিরলতাই তাহাদের অক্ষমতার 'প্রমাণ। 

ইহাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ পূর্বববর্ণিত কারণ ছাড়াও ইহার আর 
একটা গভীর ও প্রবল কারণ আছে। সর্বপ্রকার শাসন পদ্ধতির মধ্যে ফেডারেশন্‌ 
পদ্ধতিই সর্বপেক্ষা হূর্ঘট । ইহ! গভিয়া তুলিতেও কষ্ট, ইহাকে প্রাধান্ত দেওয়ার শক্ত । 
এবাবস্থায় প্রত্যেক খণ্ড প্রদেশ ও খণ্ড সমাঁজিকে সমস্ত স্থানীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ শাসনাধিফার 
দেওয়া হয়; কেবল সমগ্রদেশের বৃহৎ সাধারণ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্ত যেটুকু দরকার 
সেই পরিমাণ শ।সনাধিকার স্থানীয় কেন্দ্রগুলিব হাত হইতে সরাইয়া লইয়া সমগ্র রাষ্ট্রের 
কেন্্রস্থলে লইয়া গিয়! একটা কেন্্র শালনতন্ত্র গড়িয়া তোলা হয়। নৈয়ায়িক হিসাবে 
এ ব্যবস্থার মত সরল ব্যবস্থা আর কিছুই নাই; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার স্তা় জচীল 
পদ্ধতি আর কিছুই নাই। স্থানীয় ক্ন্দ্রগুলির ম্বাধীনতা কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে 
সমগ্র সমাজের কল্যাণের খাতিরে খর্ব করিয়! সাধারণ কেন্দ্রের কর্ধক্ষেত্র গড়িয়৷ তুলিতে 
হইবে তাহা নিপ্ধারণ করিতে হইলে সমাজে সভ্যতার অবস্থা! খুব উন্নত থাক। আঁবস্তক। এ 
পদ্ধতিতে মানুষকে বাঁধ্য করিবার ক্ষমতা, জোর করিয়া চালাইবার ক্ষমতা অন্তান্ত শাসন পদ্ধতি 
অপেক্ষা অনেক অল্প, সুতরাং এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্ত, ইহার বিধান মানিয়! 
লইবার জন্ত প্রত্যেক ব্যন্কিব স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি থাঁকা আবস্তাক | 

অতএব ফেডারেশন্‌"পন্ধতি প্রত্নোগ করিতে হইলে সমাজে বিচার বুদ্ধি, ধর্শাবোধ 
ও সভ্যতার বিশেষ উৎকর্ষ থাকা আবঠক। অথচ ফিউড্যালিত্ম্‌ এই ফেডারেশন্‌ গড়ি! 
তুলিতে চেষ্ট। করিয়াছিল। সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী এক বিরাট ফিউড্যাল সমাজের আরশ, 
ফেডারেশনেরই আদশ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফেডারেশন যে সুলনীতিক উপর 
প্রতিষ্ঠিত ইহারও অবাম্বন সেই নীতি। কিউড্যালিজম্‌ চাহিয়াছিলেন থে প্রত্যেক 
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ভূষ্বামী ভীহার এলাকার মধ্যে যতদুর সম্ভব শাসনাধিকার প্রয়োগ করিবেন, এবং ইহাতেও 
শাসন কার্যে যে টুকু অবশিষ্ট থাকিবে, দেইটুকু মাত্র হয় উর্ধতন ভূম্বামীর় হাতে, না হয় 
বেরণ দিগের একটী সাধারণ সশ্মিলনীর ছাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। কেন্্রাধিপতির এটুকু 
ক্ষমতাও আবার বিশেষ অনিবাধ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হইবে। ফিউড্যাল্‌ ঘৃগের 
অজ্ঞান, পাশবত| ও ছুর্নাতির মধ্যে এরূপ একটা৷ শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোল! যে অসম্ভব তাহা 
আপনারা সহজেই বুঝিতেছেন। যাহাদের উপর এই বিধির প্রদ্বোগ হইবে তাহাঙ্গের 
ধারণা, তাহাদের আচার বাবহাঁর ষে কোন প্রকার শাসনতস্ত্রের প্রতিকুল। সুতয়াং 
শৃঙ্খল! ও ব্যবস্থ! আনিবার জন্ত ষে সব চেষ্টা করিমাছিল, তাহ যে ব্যর্থ হইয়া! গেল ইহাতে 
কে বিস্মিত হইতে পারে ?- 

আমরা ফিউড্যাল সমাজকে প্রথমে ইহার সরল মৌলিক মূর্ভিতে, পরে ইহার বিরাট 
সমগ্র মূর্তিতে পর্যবেক্ষণ করিয। দেখিলাম । এই ছুইদিক দিয়া আমর! দেখিলাম ইহার 
কৃতি কিরূপ, ইহার ক্রিগ়্াই বা কিরূপ, এবং সভ্যতার গতিনিয়তির উপর ইহার প্রভা 
বা কিরূপ। আমার মনে হয় আমাদের আলোচনার ফলে ছইটি নিদ্ধান্ত পাওয়৷ 
গিয়াছে ১-- 

প্রথমতঃ, ফেডারেশনের আদর্শ মানুষের আত্মার বিকাশে, ব্যক্তিত্থের পরিষ্ফুরণে 
বিশেষ সহায়ত! করিয়াছে । মানুষের মনে নৃতন নূতন তত্বের উন্মেষ হইয়াছে নৃতন নৃতন 
ভাব জাগি উঠিয়াছে, নৈতিক বৃত্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চরিজ্ ও প্রেম নব নব সৌন্দ্যে 
বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ সমাজের দিকে দেখিতে গেলে, ফিউড্যালিজম্‌ কোন স্থায়ী বিচার-তগর 
ব! শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অবন্ত বর্বর আক্রমণের ফলে প্রাচীন সমাজ 
ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর পুনর্গঠন যুগে ফিউড্যালিজম্‌ অপেক্ষা সুনিয়নত্রিত ও স্ুবিস্তৃত সমাজ 
গড়িয়া উঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্ত ফিউড্যালিজমের সুলগত দোষে এ সমাজ 
নিজকে বাড়াইতেও পারিল না, নিয়স্ত্রিত করিতেও পারিল না; রাজনৈতিক অধিকারই 
ফিউড্যালিজম্‌ প্রয়োগ করিতে শিখাইল। সে গ্রতিরোধও আবার বৈধ প্রতিরোধ 
নহে; বিধিবিধাঁনপক্ষে বিদ্রোহের প্রতিরোধ । সমাজে ব্যক্তিগত হইচ্ছাশক্তির উপর 
সাধারণের ইচ্ছাশক্তিকে জয়ী করিয়া তোলা, ব্যক্তিগত প্রতিরোধ প্রতিহিংসার স্থলে আইন 
সম্মত বৈধ প্রতিরোধের প্রবর্তন করা-ইহাতেই সমাজের উন্নতি বুঝা যায়। ইহাই 
সমাজ ব্যবস্থার মহৎ উদ্দেগ্ত ও প্রধান সার্থকতা । ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খুব 
প্রশ্রয় দাও; যখন তাহার পদস্থপন হইবে তখন সমাঞ্জের সন্মিলিত বিচার বুদ্ধির 
কাছে তাহার বিচার হউক); ব্যক্তিগত ম্বাধীনতাকে কতখানি খর্ব করিয়া 
দিতে হইবে সমাজই তাহা্স বিচার করিয়। দিক । ইছারই নাম বধ ব্যবস্থা, ইহাই 
নাম বৈধ প্রতিরোধ । ফিউড্যাল সমাজে এ প্রকার কিছুই ছিলনা । ফিউড্যাল্‌ 
ভৃষ্বামীর! যে প্রতিরোধ পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন তাহা ব্যক্তিগত প্রতিরোধ; তাহার 
অধক্ধন জাইন নহে, গর্াজেক বিচার বুদ্ধি নহে, নিজের থানছবল। এ গ্রাতিরোধের 
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সূরনীতি সমাজবিধ্ংলী নীতি। তথাপি মানব গ্র্কৃতি হইতে এ নীতি সমূলে উৎপাটিত 
হউক ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ বাধ! দিবার অধিকার বর্জন করিলে অনেক সময় 
দাসন্বই বরণ করিয়া লইতে হয়। রোমীয় সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিরোধ 
প্রবৃত্তি মান্তষের মন হইতে অন্তঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং মাথা তুলিতে পায়ে নাই। 
ৃ্টধর্শের প্রভাবে যে এ প্রবৃত্তির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর ছিল, আমার ত এরপ মনে হয় না। 
ইউরোপীয় চরিত্রে এই নীতির পুনঃ প্রবেশের জন্ত ফিউড্যালিজমের নিকটই আমর! খণী। 
সভ্যতার গর্ধ যেসে এ নীতিকে নিষ্রিয় ও নিশ্প্রয়োজন করিয় রাখিয়| দেয়, ফিউড্যালিজ মের 
গর্ব্ব যে সে সব্ঘাসর্বদা এই কীর্তি রক্ষা করিয়াছে ও মানিয়৷ আপিয়াছে। 

ফিউড্যাল সমাজের মোটামুটি সাধারণ বিচারের দ্বারা, ইতিহাসের ঘটশাবলীর 
সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই আমরা উপরে।ক্ সিদ্ধান্ত দুইটি পাইলাম। এখন যদ্দি ঘটনার 
দিকে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিব আমর! যুক্তি ছ।র1 যাহ! অন্ুম'ন করিয়াছি, 
ইতিহাসও তাহাই দেখাইতেছে। ফিউড্যালিজমের ইতিহাস, তাহার ভাগ্য-বিবর্তন, 
তাহার প্ররুতিকেই অনুসরণ করিয়াছে । ফিউড্যালিজ মের মূল প্রকৃতি হইতে যে সকল 
অনুমান ও সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, সে সকলগুলিই প্তিহা্িক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ 
করিয়া দেওয়া যায়। 

দশম ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিউড্যালিজ মের সাধারণ ইতিহাসের দিকে 
তাকাইয়। দেখুন, ভাবরস, চরিত্র ও তত্ববিকাশের অনুকূলে ফিউড্যালিজম্‌ যে এ সময়ে 
কত বড় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য না করা অসম্ভব। এই যুগের ইতিহাঁন 
খুলিলেই মহৎ ভাব, মহৎ কীর্তি, বিকশিত মনুষ্যত্বের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়িয়া 
যায়। সেগুলি অবশ্তা ফিউড]ল্‌ আচারব্যবহার রাঁতিনীতির ফ্রোড়েই পুটি লাভ 
করিয়াছিল। শিভাল্রী বা "বীরধণ্্” এবং ফিউড্যালিজম্‌ অবশ্ত এক গিনি, নহে; 
এক না হউক, কিন্তু শিভালরী যে ফিউড্যালিজমের কন্তা ইহ! কে অস্বীকার করিবে? 
ফিউড্যালিজম্‌ হইতেই এই উদার ও মহৎ ভাব সমন্থিত আদর্শের উদ্তব। সন্তানকে ধরিয়! 
বিচার করিলে জনকের মহম্বেরই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

আর একদিকে দৃষ্টিখাত করুন। বর্বরতার অন্ধকৃপ হইতে বাহির হইয়া! ইউরোপীয় 
কল্পনার প্রথম উন্মেষ, কাব্য সাহিত্য রচনার প্রথম চেষ্টা, অতীল্লিয়বসের প্রথম 
আ্বাদ এ সমন্তই ফিউড।লিজমের ডানার আড়ালে, ফিউড্যাল ছর্গের অস্তঃপুরে জন্ম 
লীত করে। মানবতার এমন বিকাঁশ ঘটিতে হইলে মান্বাত্মার আলোড়ল চাই, 
মানবজীবনে একটা মচলতা আলা চাঁই, অবকাশ চাই, আরও কত কি চাই, যাই সাধারণ 
জনলমাজের শ্রাস্তিক্লাস্তিময়, 'অবসাদগ্রন্ত কঠোর কঠিন জীবনযাত্রার মধ্যে ছুগভি। 
ক্রাম্দে, ইংলগ্ডে, জার্্মাণীতে, ফিউড্যালশ্যুগের নহিতই ইউরোপের প্রথম সাহিত্য কনা 
স্থির স্বতি বিজড়িত । 

এদিকে আবার ধদ্দি ফিউড্যালিজ মের সাঁমাঁজিক প্রভাবের বিষয়ে ইতিহাসকে 
প্রশ্ন করি। এক্ষেত্রেও ইতিহাস আমান্দের অনুমানগুলিকে সমর্থন ক্রিবে। ইতিহাঁল 


পৌষ, ১৩৩১ ] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৩১৫ 


বলিবে, ফিউড্ালিজমু সামাজিক শর্থলারও পত্র, সামাজিক স্বাধীনতারও শক্রু। 
যেদিক দিয়াই সমাঁজের উপ্লতির ইতিহাস বিচাব করিবেন সর্বত্রই দেখিবেন ফিউডযালিজ.ম্‌ 
কেবল বাধা দিতেছে । সেই জন্যই সে ছুই প্রচণ্ড শক্তির প্রেরণায় সমাজে শৃঙ্খলা ও 
স্বধীনতার আদর্শ বিকশিত হুইয়৷ উঠিয়াছে, ফিউডাল-যুগের আরস্ভ হইতেই তাহারা 
অনবরত ফিউড্যালিজমের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে । বিভিন্ন সময়ে ইহাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া এন্ধটা বিধিবদ্ধ ব্যাপক সমাজ্জ গড়িম্বা তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে; ইংলগডে প্রথম 
উইলিয়াম ও তাহার পুভ্রগণ এইরূপ চেষ্টা! করিয়াছিলেন, আ্রান্দে স্ত। লুই চেষ্ট1 করিয়াছিলেন, 
জান্্াণীতে একাধিক সত্তরাট এই চেষ্টা করিয়াছিলেন । সমস্ত চেষ্টাই ব্যথ হইয়! ষায়। 
ফিউড্যালিজ মের শ্বভাবই শৃঙ্খল! ও বিধিবিধানের প্রতিকুল। আজকাল কোন কোন 
বুদ্ধমান লেখক দেখাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন যে, ফিউড্যাল সমাজ বেশ একট! বিধিবদ্ধ 
সুনিয়জিত উন্নতিশীল সমাজ; তাহারা ফিউড্যাল যুগকে একট! স্বর্ণযুগ করিয়। তুলিয়াছেন। 
কিন্তু তাহাদিগকে যদ্দি গ্রশ্ন করা যায় ঠিক কোন্‌ স্থানে কোন্‌ সময়ে এই ফিউড্যালিজ মের 
এই কল্লিতরূপ বাস্তব আকার লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলে তাহার! উত্তর দিতে পারিবেন 
না। তাহাদের কল্পিত ভূম্বর্গের সন তারিখ নির্দেশ করা যায় না; অতীতের ইতিহাস 
খু'জিয়। এ নাটকের রঙ্গমধ্জ পাওয়া যায় না, অভিনেতা পাওয়া যায় ন!। তাহাদের 
এই প্রাপ্ত ধারণার কারণ সহজেই পাওয়া যায়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাহারা বিনা 
অভিসম্পাতে ফিউড্যালিজমের নাঁমোচ্চারণ পর্য্স্ত করিতে পারেন না, তাহাদেরও 
ভ্রমের কারণ বুঝিতে পার! যায়। ফিউড্যালিঞ্জমের যে দুইটি বিভিন্নক্ধপ আছে তাহা 
অন্ুকৃূল-প্রতিকূল কোন পথই ভাল কবিয়! লক্ষ করেন নাই। একদিকে ব্যক্তিমানবের 
উপর মানুষের চিন্ত), চরিত্র ও প্রবৃতির উপর ফিউড্যালিগমের যে প্রভাব, অপর দিকে 
সমষ্টিমানবের উপর, মানুষেব সামাজিক অবস্থার উপর ফিউড্যালিজমের প্রভাব--এই ছুইট! 
দিক তীহার! পৃথক করিয়! দেখেন নাই। এক পক্ষ মানিতে চান না যে, যে সমাজের 
মধ্যে এতগুলি সপ্তাব ও সন্গুণের বিকাশ ঘটিয়/ছিল, যে লমাঞ্জের মধ্য হইতে আধুনিক 
ইউরোপের সমস্ত সাহিতোর জন্ম হইল, যে সমাজে আচারব্যবহার ও রীতিনীতি এমন 
একট! উন্নত আদর্শ লাভ করিল, তীহার। জানিতে চান না যে, সে সমাজের ব্যবস্থ। বা 
গঠন নীতির কোনই গুণ ছিল না । 'খদিকে আবার ফিউড্যালিজম্‌ সাধারণ জনসমাজের 
প্রতি যে অন্ঠায় আচরণ করিয়াছে, 'সমাঞ্জে শৃঙ্খল! ও স্বাধীনত। স্থাপনের বিরুদ্ধে সে ষে 
সকল বাঁধা উপস্থিত করিয়াছে, অপর পক্ষ কেবল তাহাই দেখিতেছেন। সুতরাং ইহার! 
বিশ্বাস কয্পিতে পারেন নাই ষে, এমন সমাজ ব্যবস্থ।র ফলে নুন্বর চরিত্র বা সদ্গুণের বিকাশ 
হইতে পারে। সভ্যতার ' মধ্যে যে ছইটি বিভিন্ন আত চলিতেছে, অন্ততঃ কিছু 
কালের জন্ত ছুইটি আজোত যে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে, একথাটা উতরপক্গই 
বুঝেন নাই। 

প্রখন দেখ! গেল তত্ববিচার করিয়া ফিউড্যালিজম্‌ ও তাঁহার ফল সম্বন্ধে যে ধারণ! 
কমিঙ1ছিলাম, ইতিষ্াণাস তাহ! লগর্থন করে। ঝোম-শাসিত জগৎ যাহার! জয় করিয়া জইজ। 


৩৯৬ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ থণ্ড ৯ম সংখ্য। 


ব্ক্তিত্থ ও ব্যক্তিগত সত্বার প্রবল উদ্তম--ইহাছু তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; সুতরাং তাহা! 
যে সামার্জিক ব্যবস্থ' গড়িয়া! তুলিল তাহাতে দর্বাগ্রে ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ও ম্ফুর্তি ঘটিপ । 
কোন একট! সামাজিক ব্যবস্থা নৃতন প্রবর্তন করিধার লময় মানুষ নিজের অস্তঃগ্রক তিলস্ত,ত 
যে সমস্ত ভাব, চিন্তা ও গুণরাশি লইয়া প্রবেশ করে, সমাজ ব্যবস্থার উপর সেগুলির গ্রভ।ব 
নিতান্ত কম নহে। আবার মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির উপর সমাজ ব্যবস্থাদ্ধও একট! 
প্রতিক্রিক্বা! হয় এবং তাহার ফলে এ স্বাভাবিক ভাবচিস্ত। ও গুণরাশি আরও পরিপুষ্ট হয়। 
জার্মাণ সমাজে ব্যক্তিরই প্রাধান্ত ছিল, সুতরাং জান্মাণ মমাজের সন্তানস্বরূপ সে ফিউড্যাল 
সমাজ তাহার প্রভাব ব্যক্তিত্ব পরিপোষণেরই অন্থকূল হইল। সভ্যতার শগ্তান্ত অঙ্গ ও 
উপাদানের মধ্যেও এই ব্যাপার দেখিতে পাওয়। যাইবে; তাহার! প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিশিষ্ট 
ধর্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহার্দের গতি ও প্রভাব তাহাদ্দের সূল প্রক্কৃতিকেই 
অন্কুমরণ করিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে ত্বাদশ শতাব্দী পযন্ত চর্চের ইতিহাস 
এবং ইউরোপীয় সম্যতার উপর চট্চের প্রস্তাব মালোচনা কবিতে গিয়া আমর এই ব্যপারের 
আর একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব। 


(* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমীর সরকার, এম্‌, এ, মহাশয়ের প্রদন্ত অর্থে গুকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রস্থাবলীর 
অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। ) 


শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ । 


সেকালের রাইয়ত 
( পূর্ববান্ুবৃতি ) 


এইবার ফ্রাম্পের কথা। সেখানে বাবুর অতি কঠোর ভাবে শুধিতে সুরু করিয়াছিপ। 
চাষীর! এই সকল দেয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত নিজ নিজ জমির কিছু অংশ বাবৃক্ষে দিয় 
দেওয়াই নিরাপদ বিবেচন। করিত। বাবুর! এই ধরণের জমি পাইলেই খুর্মীও হইত। 

জমিদারের! একট! ফন্দিও বাহির করিয়াছিল। চাষীরা জম্ঘারকে কোঁনো জমিদান 
রুবিবার, পুর্বে পল্জী পঞ্চায়তের মতামত লইতে বাধ্য থাকিত। জমিদারর পল্সীর কয়েকজন 
লোককে নান। কৌশলে নিজ মতলব মাফিক মৃত দেওয়াইবার ফিকিরে থাকিত। এই 
অবস্থায় রাজশক্তি জমিদারদের দ্বুশ এবং অন্তান্ত প্রভাব হইতে রাইয়তদ্দিগকে কিছু বাচাইবার 
আমোজন করে। আইন জারি কর! হয় যেপল্লীর সকল নরলারী পঞ্চায়তে একমত ন! 
ইইলে কোনো জমিদান অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না। 

এক ফন্দিবাছির জোরেই জমিদারর! রহিয়তদের জমি পিজ ভোগে আনিত। পয়ন নম়। 
ফোৌজাখুলি নিঠুর লুটনীতিও প্রচলিত ছিল। যোড়শ শতাবীতে "বর্গ" রোমীর শিল্প 
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ব'ণিজর ধলদৌলতওয়াঁলা অভিজাত সমাজ গড়িয়। উঠিতেছিল । গল্পী সমবায়ের চৌথ 
জমিদমার উপর ইহাদের লোভ ছিল ঠিক বাবুদের মতনই । 

সহরগুলা বিস্তৃত হইতেছিল। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষ আবাঙ্গের পরিমাণ 
বাড়াইয়া তোল! ছিল সরে ধনীদের স্বার্থ। সুবিষ্তৃত ভূমিবণ্ডে চাষ চালাইবার সুযোগ 
ঢুট়িত গিয়া “বূর্জেআশ্রা রাজশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছিল । “পড়ো” জমিগুল। যাহাতে 
কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয় সেই দিকে নজর রাখিম্া সরকার আইন জারি করিতে অভ্যস্ত হয়। 
এই ধরণের আইনের জোরে “পড়ে৷” জমির ওজরে “বুর্জোআ”্র! পল্লী স্বরাজের চৌথ জমিগুলা 
দখল করিয়া! বসিল। কিষাণর! এই পু'জিপতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু সরকারী 
পণ্টন বুর্জোআদেব স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ত মোতায়েন থাকিত। 

অসংখ্য অছিলায়ই কিষ(ণর1 তাহাদেব জমিজমা হাতছাড়া! করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
জমিদ।রদের জুয়াচুরির অন্ত ছিল ন। কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে জমিদারর] বলিত যে রাইয়তের 
পাট্ট।র সঙ্গে তাহার জমি বাপথায়না। একণা অবশ্ঠ ঠিক--কেনন! পাট্ট। হিসাবে কিষাগরা 
বাবুদের পুরাপু'র গোলাম ছিল না অথবা বাবুদের মাহিমোফিক সেলামই করে বাধ্য ছিল না। 
র।ইয়তবা নিজ নিজ জমিজমার স্বত্ব সম্বন্ধে পাক! প্রমাণ উপস্থিত করিতে বাধ্য থাকিত। 
ধানের কবুলিয়তে কিছু গলদ বাহির হইত তাহারা সেই অনুসারে জমি দণ্ড তোগ 
করিত। 

কোনো কোনো সময় জমিদ।ররা রাইয়তর্দের দলিল পত্রগুল! হাত করিবার পর সেইসব 
নিঠুর ভবে নষ্ট করিয়। ফেলিত। তাহার পর রাইঘতদের পক্ষে ত নিজ অমির দখল স্ব 
স্বগ্রমাণ কর! সম্ভবপর হইত না। প্রমাণিত হইত যে তাহারা বেআইনি ভাবে জমি ভোগ 
করিতেছে অর্থাৎ জমিটার আইনতঃ কোনো মালিক নাই । কিন্তু ফিউদধুগে নীতি ছিল £-- 
«গ্রতৃহীন জমিন থাঁকিতেই পারে না (পা দ ত্যোয়ার সণ সেইঞ)র” )। অতএব 
“বে-আইনি ভাবে” যে সকল জমি রাইয়তর! ভোগ করিতেছিল সে সব বাবুদের তাঁবে আনিতে 
বাধ্য। 

ঘোড়শ শতাব্দীতে জমিধারর! রাইয়তদের দলিল ধ্বংস করিয়া তাহাদিগের অমিজমা 
বে-নইনি প্রচারিত করিয়াছিল। বাবুদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল 
১৭৮৯ সালের বিপ্লবে । কিষাণরা ক্ষেপিয়৷ জমিদারদের কাগজপত্রগুলার উপর “ওতে! দা 
ফে” চালাইয়।ছিল। অর্থাৎ খাতা পত্র হতা[দি ষা কিছুর জোরে বাবুর প্রজাদের উপর কর্ভামি 
করিছ্চ সবই আ/গুণে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল । ইহার নাম প্রতিহিংসা । 

হনভৃমিস্উল! লুটিয়া৷ লওয়া হইয়াছিল আরও নৃশংস ভাবে। বাদবিচার না করিস 
ঝাবুর এই দব জমি দখল করিয়! ফেলে। বাজে লোককে সেখানে শীকারের একতিয়ার দেওয়া 
বন্ধ কর! ছয় এমন কি জালানি কাঠ কুড়াইকে আদা, ঘরবাড়ী, ব্যাড়া, বন্ত্রপাতি ইত্যাঙ্জি 
সেরামত করিবাশ্ যতন কাঠ কাটিয়া লইগ। '্বাঁওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ হইয়া যাঁয়। 
বনহৃষিগুলা সবই ছিল কিবাপনের চৌথ সম্পত্তি। বাবুর এই সব ঘেরিয়া লওয়। মাত্র দেশে 
মহা ফিদা বিড্রেহের আন জলিয়া উঠে । 
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চতুর্দশ শতাকীতে গণ্ডা গণ্ডা “জ্যাকারি” বা কিষাণ-দা্পা ঘটিয়াছিল। ফরাসী- 
বাবুরা রাইয়তদিগকে জ্যাক বনম” অপমান সক নামে ডাকিত। এই কারণে কিষাণদের 
বিজ্লোহকে জাাকারি বলে । জমিদাররা রাইয়তর্দিগকে বনভূমিতে শীকার করিবার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। অধিকন্ত রিয়ার মাছ ধয়া 'এবং খনের অন্তান্ত সম্পদ ভোগ করার 
একৃতিয়ার হাঁরাইতে বাধ্য হইয়া “জ্যাক বনম” নামক ফরাসী 'ছোট লোক"গুলা বাবুদের 
সঙ্গে শক্তি পরীক্ষ। করিতে ঝুঁকিয়াছিল। 

স্ছ্সের উত্তর এবং মধ্য প্রদেশে কিষাণবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল অনেক । জার্্মাণীতেও 
স্যাকৃসনরা সম্র।ট দ্বিতীয় হেন্রির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া ছিল। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের স্থআবিয়ান 
জান্্মাণর1ও ধর্মসংস্কারক লুখারের জীবিতকলে বিদ্রোহী হয়। বনভূমির অধিকারে বঞ্চিত 
হওয়া এই সকল কিষাণ-বিদ্রোহের কারণ । 

এই সকল দাঙ্গ(র ফলে বাবুর রাইয়তিগকে কখনো কখনে! তাহাদের পুরাণা 
অধিকাঁর ফিরাইয় দিতে বাধ্য হইত । কিষাণর| বন হইতে কাঠ আনিতে পারিত ও মাঠে 
জানোয়ার চরাইতে পারিত। মে মাস ছাড়া অন্তান্ত মাস ভরিয়। তাহাদিগকে এই সকল 
অধিকার ভোগ করিতে দেওয়। হইত । 

বন আর মাঠের অধিকার ছিল কিষাণদেব মজ্জাঁগত। কিষাঁণরা এই সকল ভোগ 
করিতে গিয়! স্তায়ের মাত্র ছাড়াইয়া গেলেও তাহাদিগকে এই সব হইতে বঞ্চিত কর! সম্ভবপর 
ছিল না। ১৭৬* খৃষ্টাব্দে লা পোআ দ ফ্রেমিনছ্বিল বলিতেছেন £--“বন মাঠ ভোগ করং 
কিষাণদ্ধের বাপদাদাদের আমল হইতে সনাতন রীতি হিসাবে চলিয়া আসিতেছে । যে সব 
লোক এখনও জন্মে নাই তাহ।দেরও এই অধিকার রহিয়াছে।” 

এই ছিল ফিউন্রপন্থী স্মার্ভ পণ্ডিতদের মত । কিন্তু ১৭৮৯ সালের বিপ্লবী “বুর্জো আরা” 
স্বৃতি শাস্ত্র মাফিক কিষাণদের অধিকার বজায় রাখিতে রাজি ছিল না। জমিদ[রদের স্বার্থ 
পুষ্ট করিয়া! কিষ।ণদিগকে অবনত কব! এই বিপ্লবের অন্যতম কাজ । 

জমিদারর। মাঝে মাঝে রাইয়তদ্দের চৌথ অধিকার স্বীকার করিত বটে, কিন্তু এইক্ূপ 
স্বীকার করা ছিল অনেকটা অনুগ্রহ করার সমান। ইহারা নিজেই যে বনভূমিগুগার খোদ 
মালিক এ সম্বন্ধে তাহাঁদের চিন্তার কোনে! গেজামিল থাকিত না। পরবর্তী কালে ঠিক 
এই ধরণেরই জমিদধাররা নিজপিগকে রাইয়তের সকল প্রকার জমিজমার মালিক ৰিবেচন! 
করিতে সুরু করিয়া ছিল। 

এইখানে মধ্যযুগের কেতাটা একবার স্মরণে আনা আবশ্তক। কোনো পল্লীবাসী সে 
যুগে কোনে প্রতাপশালীর নিকট “বগ্ততা”ঃ স্বীকার করিবার সময় নিজ অমিন হইতে এক 
চাঁপ মাটি আনিয়! প্রভুর চরণ তলে রাখিয়। দিত। কিন্তু তাহা সত্বেও কিষাণ নিজেই যে নিজ 
জমির মালিক সে বিষয়ে কোনে! তর্ক উঠিত না। কুটানি ইত্যাদি কোনো কোনে! প্রদেশে 
জমির উপরকাঁর মাল-_যথা শন্ত, গাছগাছড়া, ঘরবাড়ী ইত্যাদি--সত্বন্ধে তাহারা রাইয়তদের 
মাগিকত্ব স্বীকার করিয়া চলিত। কিন্তু আন্তর্ভৌম ধনসম্পদ অর্থাৎ জমির ভিতরকার 
ঘা কিছু সব বিষয়ে জমির্ধাররাই মালিক এই রীতি প্রচঙগিত ছিল। এই ধরণের 
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স্কারের বশবর্তী হইয়াই বুক্জোআ আমলের জমিদারগণ তাহাদের রাইয়দিগকে ভিটা 
মাটি উচ্ছন্ন করিয়া ছাঁড়িয়াছিল। মাঁকস-বিবৃত সাদদার্ন্যাণ্ডের ডাচেসের ( বেগমের ) লুট 
কাহিনী সেই নীতির চরম চৃষটান্ত। 

১৭৮৯ সালের বিপ্লবে জমিজমাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ম পাকাপাকি জারি হইয়া 
যায়। “নিজন্ব” প্রথ! এইরূপে সুপ্রতিষ্টিত হইবার পুর্ব পধ্যস্ত ফ্রান্সে জমিদীরের জমিজমা ও 
যৌথ সম্পত্তির বিধান অনুসারে কম বেশী পল্পীর প্রত্যেক লোকের ভোগে আঁনিত। শন্ 
কাট! হইব! মাত্র বাবুদের বনে ও মাঠে জনসাধারণের আনাগোন! অব্যাহত থাকিত। 
বাবুদের আঙরের ক্ষেত্রে ও পল্লীবাসীরা আঙ্,র তোল! হইয়া যাইবার পর নিজ নিজ 
জ।নোয়ার চরাইত। কোন কোন জমিদার অবশ্য এইরূপ যৌথ ব্যবহার পছন্দ করিতন! | 
সুইটসাল্যাণ্ডের “সোসিয়েতে দেকোনোমি রুরাল আঁ” ব্যর্ণ” (ব্যর্ণ জনপদের পল্ীসমাঁজ 
সমিতি ) কর্তৃক ১৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক রচনায় সেযুগের এক জমিদারের গ্রতিবাদ 
দেখিতে পাই। 

জমিদাররা যৌথ অধিকারের বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থ|কিত। এবিষয় কোনে! 
সন্দেহ করা চলেনা । অধিকন্ত চাষ আবাদের উপর আঙর গাছ জাগানো ইত্যাদি 
বিষয়েও পল্লীবৃদ্ধঘের অনুশাসন অনুসারে জমিদারদিগকে ক।জ করিতে হইত । মতেস্ক্যিউ 
নামক সমাঁজতত্ববিদের কিছু জমিদারি ছিল। ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্ববর্ভীকালে 
এই বাবুকে পল্লীস্বরাজ বশ একটু জব্দ করিতে পারিয়াছিল। 

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দশ লুইয়ের আমলে একটা সনাতন পল্লীপন্থ! বিধিবদ্ধ হয়। 
তাহার প্রভাবে জমিদারর| নিজ নিজ জমি চাঁষ করিতে সমর্থ থাকিপ্পে অন্ত কোনো লোক 
বাহাল করিয়া সেই কাজ সামালাইতে অধিকার পাইত না। ঠিক এই নিয়ম চাঁলাইমা 
পল্লীবাসীরা মতেস্ক্যিউকে জনসাধারণের প্রতাপের নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য করিয়াছিল। 

বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগটাকে সাধারণ হিসাবে ফিউদ-যুগ ধরিয়া লয়! চলে। এইযুগে 
জমিজম! বাস্তবিক পক্ষে কোনো লোকের হাতেই আসল স্বাধীন ছিল না। সম্পত্তি ছিল 
পরিবার-গত | প্রত্যেক পরিবারকে বাপদাদাদ্দের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। আবার 
ভবিষ্য বংশধরগণের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলাও প্রত্যেক বাক্তিরই কর্তব্য থাকিত। 

গির্জা, দেবালয় ইত্যাদি মোহস্ত প্রতিষ্ঠান গুলা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জমিদারি 
সমুহও ঠিক এইরূপেই অতীত এবং ভবিষ্যতের বীধাবাধির ভিতর আত্মরক্ষা করিত। 
স।ধুবাধাজী পুরোহিত সন্নযাসীরা ছিল জমিদারির অভিভাঁৰক এবং তদ্দবিরকাঁরক মাত্র। 
অবন্ঠ বাঁবাজ্জীরা বাটপার জৌোচ্চের কম ছিলন|। 

সরকারী খাজনা হইতে রেহাই পাঁইবার জন্ত পুরোছিতর] গ্রচাঁর করিত যে দ্বেবোত্বর 
স্গুরা মামুলি ধন দৌলত নয়। এসব কোনে। মানুষের সম্পত্তি নয় ইত্যাদি। বিপ্লাবেষ় 
সময়কার বুর্জোআরা সম়ভানে সন্গতানে কোলাকুলি করিয়া বলিল “বহুত আচ্ছা সাধু 
বাবাজীর] গির্জার মালিক নয়। ঠিক কথা। এইসব সম্পত্তির মালিক «একলেজিয়া' 
“এগ লি” অর্থাৎ সঙ্ব 1” তখন প্রশ্থ উঠিল “'সজ্ঘটা কে বাকি? জবাব ;-_-«মকল 


৪০০ নব্যভারত [ ছিচম্বারিংশ খধ, ৯ম সংখ্য। 


ৃষ্টান নরনা'রীর পরিষৎ অর্থাৎ গোটাদেশ। এই যুক্তি অন্ুদায়ে দেবোত্বগ সম্পত্তি গুলা 
সরকারী খাশ মহলে পরিণত হইয়াছিল। ফরাপী বিপ্লবওয়ালার! বিলাতী অষ্টম হেন্রির 
মতন এই ধরণেই গিক্ষগুল। লুটিয়! দরিদ্রের ধনদৌলত নিজ নিজ পেটোআর ভিতর 
বাঁটিয়া দিয়াছিল। 

ফিউদযুগের জমিদার রাইয়তদের দেনাপাওনা ছিল পারস্পরিক। তাহার বিধ/নে 
কিষাণদ্ধের উপকার ও হইত যথেষ্ট । কিন্তু বুজে আ এবং তথাকথিত «'লিধারল” (বা 
উদ্দারপন্থী ) ধনবিজ্ঞন-ধিদেরা এই যৌথ সম্পত্তিমুলক সমাজ পদ্ধতির চককম শক্রু। 
ইহারা পল্লীবাসীদ্দের সর্ধনাশ সাধন করিয়াছে। 

বুজেণআ এঁতিহানিকগণ লম্ষ/গল! করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্লবের 
ফলে কিষাণরা জমি পাইয়াছে এবং সুখ ও স্ব।ধীনতা চাহিতে সমর্থ হইয়াছে । মিথ্যা কথ!। 
কিষাণদ্িগকে পলীসমবায়ের জমিজম।র উপর যৌথ অধিকাঁর হইতে বঞ্চিত করাই এই 
বিপ্লবের অন্ততম কাজ । তাহ! ছাঁড়। কিবাণুরা ইহাব প্রভাবে সদখোর মহাজনদের খপ্পরে 
আসিয়৷ পড়িয়াছে। অধিকন্তু পুঁজিপতি যন্ত্রপাতিশীল জমিদার বাবুদের সঙ্গে “স্বাধীন 
ভাবে টক্কর দিতে বাধ্য থাক। ও ফরাসী বিপ্লবই কিষাণদ্দের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। সরকারকে 
খাজনা দেওয়! ত তাঁহার উপর আছেই । কিষাগর! চরম বিপদে পড়িয়াছে। 

১৮৫৭ সালে ফ্রাম্সে ৭৮৪৬,১০০ জমির মালিক দেখিতে পাওয়া ষায়। ইহাদের 
ভিতর ৩,৬০০,০*০ জনের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহারা “গ্রকাশ্ত” খাজনা দিতে 
অসমর্থ । কৃষি কর্মে উন্নতি বিধানের জন্য ফরাসী গবর্মেন্ট পরবর্তী কলে একট! সরকারী 
রুষিধণ তুলিয়া! জমির মালিকদের ভিতর তাহা বাটিয়া দিবার ব্যবস্থা করে। এই ক্ষত্রে 
সকল জমিজম(র আর্থক অবস্থা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করা হয়। ১৮৭৯ মালের ২৫ 
আগষ্ট তারিখের ল! রেপ্যিরিক ফ্রীসেজজ” নামক দৈনিক কাগজে সম্পাদক গীবেত৷ 
লিখিরাছিলেন__-অধিকাঁংশের অবস্থাই দেউলিয়া) ধার লইয়া তাহ! শুধিবর ক্ষমতা 
অনেক মান্িকেরই নাই। অর্থাৎ প্রায় +৮॥* লাখ জমির তথাকথিত মালিকের ভিতর মাত্র 
২৮।* লাথকে বিশ্ব যোগ্য বিবেচনা কর! হইয়াছিল । 

ফিউপ যুগের চাষীরা অনেকটা সুখে স্বচ্ছন্ধে জীবন ধারণ করিত। ফরাসী বিপ্লবের 
নায়কস্থানীয় বুর্জোম। ভদ্রলোকের! একথা ভুলিয়। গিয়াছেন। বরং তাহারা ৰেন তেন 
প্রকারেণ জমিদারি প্রথাকে গালাগালি করিতেই অভ্যস্ত । সেকালের চাষীদের সঙ্গে 
বর্তমাঁন ধুক্তেআ। যুগের ভূমি মঙ্গুরের আর্থিক ব্যবস্থা তুলনা করিলে বুর্জোআ লেখকদের 
ভুলগুল! হাতে হাতে ধরা পড়িবে। 

,নমণগ্ড প্রদেশের মঞ্জুর সমাজ বিষয়ক অনুপন্ধান গ্রন্থে দলিল বলিতেছেন প্যন্ছুরের 
ভাগ্যের সঙ্গে মনিবের ভাগ্য প্রথিত ছিল। ফসলের পরিমাণের উপর বাবুর পাওন 
নির্ভর করিত।” তুর অঞ্চলের সণ জুলিয়। যোৌহতরা রাইয়তদের নিকট হইতে "পাই 
ছয় ভাগের এক ভাগ। কোথাও কোথাও কর ছিল দশমাংশ মাজ্জ। বার ভাগের এফ 
ভাগও কোনো কোনো অঞ্চলের রীতি । দক্ষিণ জ্রান্মের নানা অঞ্চলেও এইরূপ হষ্ঠাংশ 


পৌষ, ১৩৩১ ] সেকালের রাইয়ত ৪৯১ 


ব1 হাদশাংশের নিয়ম প্রচলিত ছিল। বুজপোআ আমলের কোনো জমিদার এই পরিমাণ 
পাইয়! সন্ত হয় কি? 

মধ্যযুগে তার্ণ-এগারোণ জেলায় মো আসাক প্রসিদ্ধ জীবনকেন্ত্র বিষেচিত হইত। 
লাগ্রেজ ফোসা প্রনীত এতুদ ইস্তোরিক স্তির মোআগ্মাক যোআপগ্দাক সমন্ধে এতিছাসিক 
অনুসন্ধান ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে লেখক ১২১২ এবং ১২১৪ সালের 
দলিল উদ্ধৃত করিয়াছেন। জানা যায় যে, সেকালের মোহস্তর1 রায়তদের নিকট হইতে 
ফসলের তৃতীয়, চতুর্থ এবং কোনে! কোনো সময়ে দশমাংশ মাত্র পাইয়াই যথেষ্ট বিবেচন! 
করিত। লাগ্রেজ ফোমার মতে মোহস্তরা রাইয়তদেব সাঙ্গ ষে চুক্তি করিত তাহাকে খাজনা 
কর ইত্যাদি বিষয়ক চুক্তি বল! চলে না। ইহাতে স্বাধীন ভাবে পরস্পর আলোচন! করিয়৷ 
জীবন ধারণের ব্যবস্থা করার পরিচয়ই পাওয়া যায় | 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নর্মাপ্ডির আঙ্কুরচাঁধীরা বাবুদের সঙ্গে আধাআধি 
বখরার নিয়মে আবাদ চালাইত। আজকালকার দিনে যে সকল দেশে আঙ্গুর চাষ 
চলিতেছে, সেখানকার চাষীরা আহ্কুব চাখিয়! দেখিতে পর্যান্ত অধিকারী নয়। 

সা জার্া দে প্রে নামক প্যারিসের নিকটবর্তী পল্লী মোহস্তদের আয়ের গেরার কর্তৃক 
১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে । নবম শতাব্দীতে শার্লযমেঞ এর আমলে কিঘাণ রাইয়ত 
গ্রজার! কিরূপ জীবন যাপন করিত এই খাতায় তাহার বিশদ বিবরণ পাই। মোহস্তদের 
জম্গুলা চষ! হইত ব্যক্তিগত ভাবে নয়। বিশব্রিশ জন পৌর কিফাঁণ দলবন্ধ ভাবে চাষ 
আবাদের দায়িত্ব লইত। 

মাঠের জমি তিন প্রকার চাষীর ভিতর ভাগাভাগি ছিল। প্রথম শ্রেণীকে বলে 
“স্বাধীন” জমিন, ছ্বিতীয়ের নাম “কর?”, তৃতীয় "গে!লাম” নাঁমে অভিহিত। স্বাধীন চাষীর! 
মেোহস্তদ্দিগকে বৎসরে বিঘ। প্রতি ১% দিত; “করদ”রা পিত বিঘ। প্রতি ২২। “গোলাম” 
জমিনের চাষীদের নিকট হইতে মোহভ্তরা পাইত বিঘা প্রতি ২০। অবশ) টাকা দেওয়া 
হইত ন। ফসল এবং পরিশ্রমের পরিমাণ দেখিয়া গেরার মুদ্রার হিসাবে রায়তদের দের 
কষিয়া দেখিয়াছেন। 

এই মঠের জমিদারি বেশ সুবিস্ৃত ছিল । সপরিবারে চাষীষ্গের সভ্য ছিল ১০৯২৬ । 
ইহাঙ্গের নাম দেখিয়া! বোধ হয় অধিকাংশই জার্দাণ। এতগুলা চাঁধী যখন এইরূপ সর্তে 
আবাদ চালাইত, তখন সহজেই অনুমান করা চলে ষে সে যুগে রাইয়তরা সাধারণতঃ এই 
ধরণের কড়ারেই অভ্যন্ত ছিল। মোটের উপর তাহাদের শ্বচ্ছলত। সম্বন্ধে কোনো সঙ্গেছ 
উপস্থিত হইতে পারে না । জিজ্ঞাস! করিতেছি,_উনবিংশ শতাবীর বুজোত্সা জমিদায়দের 
রাইয়ত গিরি বর্জন করিয়! কোন চাষী বিধা প্রতি ২1০ হিসাবে নবম শতার্ধী মোহমাদের 
গোলাম জমিনের ইজার! লইতে অরাজি হইবে? 

বিলাতী মন্ুরদ্দের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল ছিল। এ্রতিহাসিক ছালাম “মধ্য ধূগের 
ইয়োরোপ” নামক গ্রন্থে বলিতেছেন £-_-এডোঘার্ড অথবা ষষ্ঠ হেনরির আমলের 
সন্ধুর এবং চাষীরা আজকালকার চেয়ে বেশী সুখে শ্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিত। সেকালের 
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খুল্য তালিকার সঙ্গে একালের মুল্য তালিক! তুলনা করিলে অনেকেই এই ধরণের অসন্তে।ষ 
জনক মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন । 

হালাম বিস্তৃত ভাঁবে জিনিষপঞ্জের দর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন | সার জন 
কুলুসের তথ্য অনুসারে হালাম বলিতেছেন, “চতুর্দশ শতান্দীতে শশ্ত কাটিতে আসিয়! 
চাষী ।* আনা রোজ পাইত। এক সপ্তাহ খাটিলে সে এক কোম্ গম কিনিতে পারিত 
কিন্তু আজকাল (১৭৮৪ সালে) সেই পরিমাণ গম কিনিতে হইলে চাঁধীর দশ বার দিনের 
রোজগার । আগে ষষ্ঠহেন্রির আমলে আধসের মাংসের দাম ছিল দেড় ফার্দিং। ভারতীয় 
দ্বঁড় পয়সা । মভ্ভুরা রোজ তিন পেনি বা ৬* হিসাবে ছয় দিনের স্থানে ১৮০ রোজগার 
করিত। এই টাঁকার অর্ধেক খরচ করিলে সে এক বুশেল গম কিনিতে পাঁরিত। অপর 
অর্ধেকে সে পাইত ১২ সের মাংস | 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পালামেট আইন কন্রিঘ! মছুরদের টনিক মন্জুরির ছার ঠিক করিয়া 
দিয়ছে। ১৮** সালের মহ্ুরবিধি অনুসারে শন্ত কাটার জন্য মজুরেরা পাইত রোজ 
৬০ (তিন আনা )। তাহাদিগকে খাইতে দ্বেওয়া হইত ন। এই তিন আন! আজকালকার 
বাজারে ৩৪ র সমান। ১৪৪৪ সালের বিধানে মঞ্জুরেরা শস্ত কাটিতে আসিয়। পাইত, 
1/* আর ঘরামির কাজে মামুলি মজুরের প্রাপ্য ছিল ৬১০। সেকালের পাঁচ আনা 
'হাঁলামের সময়কার ৫২ এৰং সাড়ে তিন আনা ছিল ৩॥*র সমান। ১৪৯৬ পালে শম্তকাটার 
মছুরী সাবেক হারেই ছিল। মামুলি মজুরির হাঁর কথঞ্চিৎ বাড়াইয়৷ দেওয়া! হয় 

১৪৪৭ সালের আইনে মেষপাঁলকের বাধিক মাহিয়ান নির্ধারিত হয় ১৮২ । 
ছালাম এই বেতনকে নিজ সময়কার ৩**২র সমান বিবেচনা করেন। গৃহস্থালীর কাজের 
চাকর বাকর পাইত বৎসরে প্রায় ১৪২। অধিকন্ত মাংস এবং মদ তাহার “গুহন্থের নিকট 
দাবী করিতে পারিত। ১৪৯৬ সালের মঞ্জুর বিধানে এই সব হার কিছু কিছু বাড়ানো 
ইইয়াছিল। 

মছুরির হার সম্বন্ধে হালামের মত এই--“যে সকল অঙ্ক দেওয়া হইল সে সব 
'আইনতঃ সর্বোচ্চ । পার্শামেন্ট সেই সময়কার প্রচ্চলত মঙ্ভুরির হারের উচ্চতম অস্ক গ্রহণ 
করে নাই। বরং হারটা যথাসস্তব নরম করিবার দিকেই গবর্মেপ্টের দৃষ্টি ছিল। বাস্তবিক 
পক্ষে প্রন্কত কাধ্যক্ষেত্রে মজুরের! এই আইন নির্দিষ্ট হারের চেয়ে উচু হারেই য্কুর ভোগ 
ফরিতেছিন। কম সে কম সেকালের পারিবারিক হিসাবপত্র দেখিলে এইরূপই মনে 
হইবে । কেন না সরকারী ম্জুরিছাঁরের সঙ্গে পারিবারিক খরচের সার মিলে ন1।” 

সেকালে চাকরি পাওয়া বিলীতী মাজে অনেকটা অনিশ্চিত ব্যাপার ছিল। কাজেই 
ইংরেজ মজুরদ্দের পক্ষে জীবন ধারণের উপায়গুলা বড় একটা “হাতের পাচ” গোছের 
ছিল না। তাহার পর “আকাল” ছুর্ভিক্ষ ইত্যাদিও মাঝে মাঝে জনগণের কষ্টে কারণ 
হইত। একমাত্র জলধ।য়ু বরফ কুয়াসার সখের উপরই এই ছুেরযোগ বা অনটন নির্ভর করিত 
না। সেকালের ইংরাজেরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া “অল্প ধ্বংস” করিতে অত্যন্ত 
হয় নাই । রিশেখ করিয়া এই কারণেই যখন তখন মুর দমাজে অন্নের অভাব ঘটিযাছে। 
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মধাযুগের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে যাইমা এই সকল তথা "নে তাখিতেই 
হইবে। 

তাহা সত্থেও হালাম বলিতেছেন £--সেকালের দৈব ছুর্যোগ এবং অস্কান্ত অন্থবিধ! 
গুলা নজরে রাখিয়াও আমি বিশ্বাস করি ষে আজকালকার মন্ুর তাহার তিনচারশ বৎসর 
পুর্বেকাব বাপদাদাদের চেয়ে পরিবার প্রতিপালন বিষঞ্জে কম সমর্থ । ফন্্রপাতিনিঘ্তিত 
শিল্পের কল্যাণে অনেক জিনিষ মঞ্জুরের! উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ সন্তায়হ পাইতেছে 
একথ। অস্বীকার করা চলে নাঁ। ভাহা সত্বেও জীবন সংগ্রাম হিসাঁবে ইহাদের সামর্ঘট 
পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা অনেক নিচু । 

১৭৮৯ সালে যখন ফরালী বিপ্লব ঘট তখনও জমিদারি প্রথ। ফিউদ-যুগের যৌথ 
সম্পত্ীল সমাজের স্বৃতিশান্ত্র অন্ুসারেই কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত হইত। জমিজম৷ পুরাপুরি 
নিজন্বে পরিণত হয় নাই। কাজেই তখনও পল্লীবাসীর। এবং কিষাপবা হাভাতে হাখরে 
হইতে বাধ্য হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের পর যে “বুজোআ” যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে সেই 
ষুগেই কিষাণদের দুর্গতি চরমে আসিয়! ঠেকিয়াছে। কারণ একাঁলে যৌথ সম্পত্তির 
বিধান সমানে আর নাই। জন্গণ আজ এব্যক্তি+ এবং *শ্বাধীন” জীব--অর্থাৎ 
পুজিপতিদের স্বারা স্বাধীন ও যথেচ্ছভাবে শোষণের যোগ্য জানোয়ার ছাড়া রাইন্বতরা 
আর বেশী কিছু নয়। 


শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 


হিন্দুর ধর্মসাহিত্য। 


(১) 

ভারতবর্ষের ইতিহাস সুষ্ট,রূপে জানিতে হইলে বিশেষ. গবেষণাপূর্বক সংস্কৃত 
ভাষার ইতিহাস জানা একাস্ত আবশ্তাক। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে সেই প্রাচীন 
খধি এবং পঙ্ডিতগণের লিখিতঃগ্রন্থ চিরকালের জন্ত ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয় হইয়! আছে। 
কৃত ভাষ! বছু প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ । এই ভাষার শব্দগুপির সংখ্যা গণন! কর! সাধ্যাতীত। 
প্রথমতঃ মুল শবগুলির সংখ্যা খুব বেলী, তারপর শব্দগুলিতে প্রক্কতি প্রত্যয় বিতদ্কি 
অথব। শব্খাস্তর ষোগ করিলে শব্দসম্পদ্‌ এত বৃদ্ধি পায় ষে মনুম্যের অন্তঃকরণের যে কোন 
গুড় ভাব প্রকাশ ফরিতে শব্দের কোনই অভাব অনুভূত হয় না। কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার জননীস্থানীয়।। এই ধর 
সত্বেও খেদেয় বিষয় এই থে সর্বসাধারণের মধ্যে উহার ব্যবার ছিলনা, তাই 
বর্তষানে সংস্কতভ।ষা! মৃতভাকা বলিয়া! কথিত হইয়! থাকে । ভারতবর্ষের লোকেরা সংস্কৃত- 
তাষাঞ্ষে “দেবভাষাঁঁ বা. পঅমরভাষা* কছিয়। থাকে। অতি প্রাচীনকালে 
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শিক্ষিত লোকেরা এই ভাষাই ব্যবহার করিত, আর অশিক্ষিত এবং সাধারণ 
নীচজাতীয় লোকেরা প্রাকৃত নামে এক অপত্রষ্ট ভাষ! ব্যবহার করিত। এই প্রার্কতভাষা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকারে কথিত হইত এবং ইছার্দিগকে মহারাষ্ট্র, শৌরদেনী, 
মাঁগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি নাম দেওয়। হইত । ইহাদের যধ্যে মহারাষ্্ী দক্ষিণ দেশগুলিতেই, 
শৌরসেনী মথুরার পার্শ্ববর্তী ব্রলমগ্ডলে, মাগবী মগধ প্রভৃতি দেশগুলিতে শ্রবং পৈশাচী 
বনবাসী ও নীচজাতীয় লোকদিগের দ্বারা কথিত হইত; হিন্ুস্থানে আজকাল ভিন্ন ভিন 
প্রদ্দেশে কথিত হিন্দী, বাঙ্গালা, মারহাটী, পাঞ্জাবী, গুঙ্জরাতী প্রভৃতি ভাষা! সকলই এই 
প্রাকৃত ভাষ। হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং ইহার! উহ্াদেরই রূপান্তর মাত্র। 

সংস্কততাষার গ্রস্থসমৃ্কে আমরা সাধারণতঃ ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যগ্রস্থ এই ছুইভাগে 
বিভক্ত করিতে পারি । প্রথমতঃ যাহাতে বিশেষভাবে ব্রাঙ্গণদ্দিগের ধর্মসংক্রাস্ত বিষয়গুলি 
বলা ভইয়াছে সেগুপি ধর্গ্রস্থ এবং যাহাতে প্রধানতঃ সাহিত্যের বিষয় বল! 
হইয়াছে সেগুলিকে সাহিত্যগ্রস্থ বঙ্গা যাইতে পারে। যেমন সংস্কৃত ধর্মগরস্থগুলিতে 
সাহিত্যের অভাব নাই পেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্যগ্রস্থও ধর্ম্রবিষয়ক কথাবার্তায় পরিপূর্ণ, 
তথাপি ধর্মগ্রন্থ গুলিতে প্রধানতঃ ধর্মের এবং সাহিতাগ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ সাহিত্য 
রসপ্রধান বিষয় থাকায় এইরূপ বিভাগ কর! গেল । 

সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ আঠার ভাগে বিভক্ত এবং এই অষ্ট।দশ বিদ্যা! বিভিন্ন নামে অভিহিত 
হয়। এই অষ্টাদশ বিগ্ভার মধ্যে চতুর্ধেদ, চতুরুপবেদ, ফড়বেদাঙ্গ, এবং চতুরুপাঙ্গ গণিত 
হইয়া থাকে | চতুর্ধেদের নাম খক্‌, যঞ্জুঃ, সাম ও অথর্ব | চতুরুপবেদের নাম আয়ুর্বেদ, 
ধনুর্কেদ, গান্ধর্ববেদ, এবং অর্থশান্ত্র। ফড়বেদাঙ্গের নাম শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প, 
জ্যোতিষ এবং ছনঃ। পুরণ, স্তায়, মীমাংসা! ও ধর্মরশান্্রকে চতুরুপাঞ্গ বল! হইয়। থাকে | 
নিয়ে ইহাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


(২) 
বের । 


চারবেদের মধ্যে গুখেদ বিস্তারে সর্বাপেক্ষ। বুহৎ এবং বিশেষ গবেষণার যোগ্য । 
ধরতিছাসিকগণের সর্বসম্মতিক্রমে ইহাই অন্তান্ক বেদ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন। ইহাতে 
সর্বস্তদ্ধ ১৯১৭ শৃক্ত বা মন্ত্রসমষ্টি পাওয়া যায়। প্রত্যেক মন্ত্রের নাম থকৃ। খখেদের 
ছুইরকমে খিভাগ কর! হইয়াছে। প্রথম বিভাগান্ুদারে এই গ্রন্থে জাট আট অধ্যায়যৃক্ত 
আটটী অষ্টক এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে কয়েকটা বর্গ এবং প্রত্যেক বর্গে কয়েকটা করিয়া 
মন্ত্র আছে। (এই বিভাগটা পাঠে সুবিধার জন্য কেবল পুস্তকের আকারের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া কর! হইয়াছে) দ্বিতীয় বিভাগামনুসারে খথেদে ১০টা মণ্ডল আছে, প্রত্যেক মগ্ডলে 
কয়েকটা অন্ুবাক এবং প্রত্যেক অনুবাকে কয়েকটা করিয়া হুক এবং প্রত্যেক হুক্ে 
কয়েকটা করিয়া খুকু আছে। আধ্যদিগের প্রাচীন সিদ্ধান্ত।সুসারে বেদ ঈশ্বরপ্রকীত, 
কিন্ত আধুনিক মঠাঙ্গুদারে খধিরাই বেদের প্রণেতা । খখেদের প্রথম ও রশম মণ্ডল ভিন্ন 
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অবশিষ্ট মণ্ডলগুলির এক একজন খষি এবং প্রথম ও দশম মণ্ডলের একাধিক খধি বলিয়! 
কথিত হইয়াছে। এই বিভাগটী বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইমাছে, 
এখানে শুধু পুস্তকের আঁকারের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই--কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন খধি অন্ুযায়ী 
মন্্রগুলির ভাগ করা হইয়াছ; পাশ্চাহ্য পণ্ডিতগণ সর্বদা এই বিভাগানুদারেই 
চলিয়া থাকেন | বেদের মঞ্্রভাগের নাম সংহিতা । শাকল্য খষি প্রত্যেক মন্ত্রের পদপাঠ 
অর্থাৎ মন্ত্রের প্রত্ত্যেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন সম্পূর্ণরূপ সন্ধি-সমাস-প্রতৃতি পরিত্যাগ করিয়! 
পৃথকভাবে লিখিয়। রাখিয়/ছিলেন। বেদগুলির কোন্‌ মন্ত্রের বিনিয়োগ কোন্‌ প্রকরণে 
করা উচিত ইহ জানাইবার জন্ত ব্রাহ্মণগ্রস্থ লিখিত হুইয়াছিল। বেদের মত ব্রঙ্গণেও সকল 
মন্ত্র সন্ধর লিখিত হইয়াছিল। খথেদে প্রায়ই গায়ত্রী, ত্রিষ্প এবং জগতী এই তিন ছনে। 
লিখিত মন্তরদৃষ্ট হইয়া থাকে। খগ্োদব মন্ত্রে অনেক দেবতীর স্তুতি কর! হইয়াছে এবং এ 
মন্ত্রগুলি দ্বারা প্রার্থনা কব! হইয়াছে যে তাহারা যেন নিজ নিক্ধ ভক্তগণকে বিপত্তি হইতে 
রক্ষা করেন এবং উহা্দেব শক্রগণের বিনাশ সাধন করেন। প্রাচীনকালে খষিদিগের 
ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল এবং যে সব দেবতাঁকে উহার! ঈশ্ববেব শক্তি মনে করিতেন তাহার 
সঙ্জনদিগের রক্ষক এবং ছুষ্টদিগের স'হাবক বলিয়! তাঁহাদের ধাঁবণ| ছিল। খাথেদে অদিতি, 
গ্ভোঁ, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, উষস্‌, অশ্বিনীকুমাব, ইন্দ্র, মরুৎ। রুদ্র, বিষু ( সর্বব্যাপী পরমেশ্বর ) 
এবং ষম ইত্যাদি দেবতাঁগণের স্ততির মন্ত্র আছে। সিন্ধু এবং সরস্বতী এই দুইটা নদীরও 
স্ততি আছে। খখদের মন্ত্গুলিতে প্রজাপতি ওপুমিত্রাবকুণেব এবং স্থানে স্থানে কোন কোঁন 
পন্ধরর্ষ ও অগ্গবাঁর এবং উর্বশী, পুরুরবা, মনু, ইক্ষাকু, ত্রসদস্থা, পুরুকুৎন, সুদাস, দশরথ, রাম, 
পুরু, যদ, তুর্বনু, দ্রছ্য, এবং মন্ুর সম্তানগণের ও ভরতার্দি কুরুবংশীয় রাজাদ্দিগের এবং 
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ গ্রস্ৃতি খষিদিগেরও উল্লেখ আছে। খখেদে হিমাঁলয়পর্বাত এবং পাঞ্জাবের 
সবগুলি নদীবও নাম আছে যথ| সিন্ধু, বিতস্ত। ( ঝিলম্‌), পরুম্যী বা! ইরাবর্তী (রাবী), বিপাশা 
(ব্যাস ), চন্দ্রভাগ। ( চনাবৰ ) শতদ্র ( সতলজ ), কুভ। (কাবুল) স্থবস্ত (সোয়াত,. ), করমু 
(কুরুরম্‌), গোমতী (গোলাম) আর গঙ্গা ও যমুনার নামও প্রসঙ্গক্রমে আসিয় পড়িয়াছে ; 
এই সময়ের লোকদিগের খান প্রধানতঃ গম এবং যব ছিল। 

খােদের সময়ে যে লোকেরা সোণারূপ!। প্রভৃতির ব্যবহার জানিত ইকারও প্রমাণ 
পাওয়া যায়। খণ্েদে বন্ধ পণ্ডগুলির মধ্যে সিংই, বুক, বরাহ, ভল্লুক, বানর এবং হাতী আক 
গুহপালিত পণুদিগের মধ্যে ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ষাঁড়, কুকুর, গাধা! এবং মহিষ, ও পক্গীদিগের 
মধ্যে ইস, তোতা, মধুর, কাক প্রভৃতির উল্লেখ কর! হইয়াছে । সর্পের বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে 
বল! হইয়াছে এবং উহাদিগকে মন্গষ্যজাতির শত্র বলিয়। বর্ণনা কর! হইত । 

খথেছের দ্বার! এ সময়ের ভারতবাসীদিগের চাঁলচলন, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক 
কথা জানিতে পার! যায়। পিতা গৃহে সর্ঝগ্রধান কর্তা বলিয়া ধারণ! ছিল, এবং স্ত্রীপুরুষ 
উভয়ে মিলিঘ্ব। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন এবং স্ব স্ব সম্তানগণের মঙ্গল কামনা করিতেন। 
ভ্রীলোকদিগের বধ আদর করা হইত এবং স্ত্রীলোকের! বিদ্কাভাস করিত। এমন কি 
স্রীলেকের। কোর্নকোন বৈদিক সুজের খষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের বিধি এ সময়ে 
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যে রকম ছিল, প্রায় সেইরূপই আজকাঁলও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে! কন্ত। 
নিজের ইচ্ছানুলারেও বব খু'জিয়া লইতেন। বিধধারও কখন কখন পুনর্বিবাহ হুইত। কন্তা 
জন্মগ্রহণ কবিলে আজকালকার মত তখনও লোকে ন্তুত্খী হইত না। চোরের দণ্ড এবং অর্ধাদি 
ধার করার প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। 

মৃুতগণকে পোঁড়ান হইত এবং কখনও কখনও মাটীতেও পুতিয়া রাখা! হইত। 
এ সময়েব লোকদ্িগের খাগ্ভ প্রধানতঃ ছধ, ঘি, যব ও গম ছিল। খাগ্ধ কখনও বা পিষিয়া 
আটার রুটী প্রস্তুত করিয়া, কখনও বা ভাজিয়া, আর কখনও বা ক্ষীরের মত করিয়া খাওয়া 
হইত | শাঁকপাঁতা, তরকারী, এবং ফলও তখন আহার করা হইত। মাংসের উল্লেখও পাওয়া 
যায়, (তবে যজ্জে ভিন্ন কেহ কথনও মাংস খাইত না)। লোকেরা যজ্ঞে সোমলতার রস 
দেবতাদিগকে মর্পণ করিয়া পান কবিত। জুয়াখেলা এবং মদ খাওয়| পাপকার্ধা বলিয়া 
ধারণা ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ তখন অগ্নিহোত্রী ছিলেন। ক্ষেত্রের কার্য, বাণিজ্য এবং 
পশুপাঁলনাদি কার্ধা বৈশ্তোরা করিতেন। ব্রাহ্মণ পৌরহছিতা কবিতেন, পুজ (প্রভৃতি কার্ধ্য 
করিতেন ও কর।ইতেন। খণপ€শোধের গ্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। শস্ত্রবিগ্ভার যথোচিত 
অভ্যাস করিয়া বাঁভ। প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং বুদ্ধবয়সে শ'সনের ভার স্বীয় সম্তান- 
গণের উপর সমর্পণ করিয়া যাইতেন। ঢোল (ছন্দতি 1, বাঁণ। বশী ( বীণ) প্রভৃতি ৰাগ্ঠ 
বাজান এবং গানগাওয়াও এ সময়ে প্রচলিত ছিল। বাণিজো বন্ৃবিধ গরুর ছারা বস্ত্র মূল্য 
নির্ধারিত হইত । কাঠ, চেল ও ধাতু প্রভৃতিধ কার্য ও হইত এবং ইহাদের ছ্বার! রথ, নিশান, 
গ্রভৃতি প্রস্তুত হইত। কাপড় বুনান এব চামড়াব কার্য ও হইত। সমুদ্র যাত্রা প্রচলন 
তখনও ছিল। দান গৃহস্তবের এক প্রধান কর্ম বলিয়া! পরিগণিত হইত এবং জনসাধারণের 
পাঠের গ্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল | নীতি, ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গণিত প্রসৃতি 
বিষয়ে পণ্তিতগণ বিশেষ পবিশ্রম স্বীকার করিতেন। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্, এবং শুদ্ধ এই 
চার জাতি এবং সেই সময়ে ব্রঙ্গচর্ধা, গাহস্থা, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চার আশ্রম ছিল। 

যজুর্ধ্েদের মন্ত্র যজ্ঞকন্মে পুরোঁহিতদিগের ( অধ্বয্যু“দিগের ) জন্ত লিখিত হইয়াছিল । 
যছুর্ধেদের মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ডের সহিতই সম্বন্ধ । যঙ্জুর্কেদস্থ প্রায় অদ্দেক মন্্রই খণেদেও পাওয়া 
ষায়। থণেদের যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞা দিক্রিয়াকলাপের সময় পঠিত হয় তাঁধাকেও ফজুঃ বলে । 
এই বেদের ছুইটী ভাগ আছে,__কৃষ্ণ যবে বা তৈতিরীয় সংহিতা এবং শুরুযজুব্ধেদ ৰা 
বাজসনেয়িসংহিত । যে ভাগ মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল 
তাহাকে ক্ষ যজুর্কেদ এবং যে ভাগ বৈশম্পয়নের শিলা যাজ্জবন্থা ছারা! সঞ্কল্ত হইয়াছিল 
তাহাকে শুরু ম্জুর্ষেদ বলা হয়। (এই বিষয়ে একটী হুন্দর গল্প আছে-মহামেরুতে 
খষিদিগের একটা মহাসভা হয়, এই সভার খধিগণ বলিলেন প্যে খধি আমাদের এই সভায় না 
আমিবেন তাহার ব্র্মহত্যা পাতক ভইবে।” €বস্ম্পায়ন এই সভায় উপস্থিত হইতে ন! 
পারায় স্তাহার এই পাঁতক হইল--তীহার বার্ধক্যজনিত অসামর্থয বশতঃ তিনি শিশ্কগণকে 
কঠোর তপস্তা দ্বার! তাহার ব্রহ্মহত্য। পাপ মোচন করিতে প্রতিনিধি অপু করিলেন। এই 
আদেশ প্রদান সময়ে যাজ্ববস্থ্য নামক তাহার একগন শিষ্য অনুপস্থিত ছিলেন । কিছুকাল 
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পরে তিনি আসিয়া বলিলেন যে যেসব শিষ্যেরা তপন্তা করিতেছে তাহারা হীনবীর্ধ্য এবং 
তাহারা রীতিমত তপস্তা করিতে অসমর্থ, আর নিঞ্জে গুরুর হিতার্থে তপস্ত! করিতে অনুমতি 
চাহিলেন। শিষ্েষ এইরূপ ওদ্ধতো গুরু অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিকট হইতে অধীত সকল 
বিগ্যা ফিরাইয়! চাঁহিলেন, যাঁজ্জবন্ক্যও তখন সেগুলি ক্রোধভবে এত্পণার্থ উ্গীরণ করিলে 
উপস্থিত শিষ্যগণ তিত্তিরী পাখী হ্ইয় সেগুলি গলাধঃকরণ করিলেন, তাই তাহাদের বেদাংশের 
নাম হইল তৈত্তিবীয় সংহিতা, আর যাজ্ঞবক্কয তারপর স্্য্যের আরাধনা করিফা যে ব্দোংশ 
সঙ্কলিত করেন তাহার নাম হইল বাঁজসনেয়ি সংহিত1, কারণ অনেকে বলেন যে যাঁজ্ঞবন্থা 
বাজসনির পুত্র ছিলেন )। যন্গুর্কেদের মন্ত্রে গঙ্গা ষমুন! প্রভৃতি *দীর এবং কুক্ুপাঞ্চাল গ্রস্ত 
দেশের নাম আছে । রুদ্রের মহাদেব, শঙ্কর, শিব ইত্যাদি তিশ্ন ভিন্ন নামও ইহাঁতেই প্রথম 
পাওয়া ঘায়। বির নামেরও ইহার মন্ত্রে উল্লেখ আছে। 

সামবেদের মন্ত্র গান করিয়া পঠিত হয়। এই বেদে প্রায় ১৫৪৯টী মঞ্্র আছে, 
তন্মধ্যে কেবল *৫টী সামমন্ত্র ভিন্ন অবশিষ্ট সকলই খথেদে পাওয়া যায় । সোমযাঁগে 
সামমগ্ত্রগুলি গান করিতে হয়। 

অথর্ববেদে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে প্রায় ১২*০ মন্ত্রধণ্েদেও পাওয়া যায়| 
অথর্ববেদের মন্ত্রগুলিরও কন্পুকাণ্ডের সভিতই সব্ন্ধ রক্ষিত হইয়াছে । জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু 
এবং রাজ্যাভিষেক প্রতভৃতির কার্যযবিষয়ক মন্ত্র এবং মারণ, উচাটন, আরোগ্য, চিরজী বিতা, 
শত্রনাশাদ্দির উপষোগী মন্্ও এই বেদে সঙ্কলিত আছে। বিশেষভাবে প্রহিক বিষয়ের সহিত 
সবগ্ধ থাকায় পাঞলৌকিক (খকৃ, য্জু, ও সাম) ত্রয়ীর সহিত স্বাধ্যায়ে ইহার পাঠের বিধি 
মানা হয় না। 

উপরে যে চারবেদের বর্ণনা করা গেল, উহাদ্বারা কেবল সংহিতা! বা মন্ত্রভাগ বুঝিতে 
হইবে। বস্ততঃ এই বেদ কখন রচিত হইয়াছিল তাহ। নির্ণয় কর! কঠিন । অনদ্দিকাল হইতে 
সৃষ্টি চলিয়! আমিতেছে সেইরূপ খধিপ্রোক্ত মন্ত্র সংসারে অনার্দিক!ল হইতেই প্রচলিত 
আছে। তবে যেষে বৈদ্দিক মন্ত্রে যে যে খষি ঝ রাজ! প্রর্ভৃতিব উল্লেখ আছে সেই মন্ত্র সকল্প 
সেই সেই খধি বা রাজার সময়ে (বা! তাহার পরে) কথিত হইয়াছিল ইহাও আমর! মানিয়। 
লইতে পারি । যেমন--ঘে মন্ত্রে রাজা ভরতের নান পাওয়া যায় তাহা রাজ! ভরতের সময়ে ব! 
তাহার পরে কথিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল বৈদিক মঙ্ত্রের সময়ের এইরূপ কোন সন্ধান না 
পাওয়ায় ইহ। বলাও অনুচিত হইবে না ষেব্দ অনাদি। এই হেতু ইহাও বলা যায় ন!। 
মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে পরাঁশরের পুত্র কষ্ণতৈপায়ন ব্যাস বৈদিক মন্ত্রগুলির 
সন্কলন করিয়াছিলেন, এই সঙ্কলন যে আন্গকাল যতটা পাওয়! যায় এই পর্যন্তই ছিল কিন! 
তাহারও কিছু ঠিক নাই। বেদের সময় এবং সমগ্রভাগ কোন এঁতিহাসিক নিয়মে বিদ্দিত 
হওয়া কড়ই কঠিন বাপার। তবে বেদের সম্কপন করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ৃষ্ণৈপায়নের নাম 
বেষব্যাস ( বেদ-_বি+অস্+ঘএ.) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এ্রতিহাসিক ঢৃষ্টিদ্বারা 
এইক্প বলাই উচিত-ষে বেদের 'প্রচলিত মন্ত্রগ্ুলির সঙ্কলন গ্রায় কুরক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েই 


হইয়াছিল। 
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এই ত গেল সংহিতার কথা, কেবল সংহিতাভাগকেই বেদ বলিয়! মানা অন্ঠায়। বেদে 
ব্রাহ্মণ, হুত্র, আরণ্যক এবং উপনিষদভগও সম্মিলিত আছে। এই হেতু উক্ত গ্রন্থগুলিকেও 
বেদ বলিয়াই ত্বীকার করা হয়। টদ্দিক কর্পরকাণ্ডের প্রক্রিয়! নির্দেশ করিবার জন্ত তৎ- 
সংক্কিষ্ট আখ্যানসমূহ ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। উপাসনা অর্থাৎ 
দেবপুজন বা ধ্যান এবং জ্ঞানের সঠিত সম্বন্ধ রাঁখিবার জন্য ষে বেদে নালা বিষয়ের 
বর্ণনা আছে তাহাদের নাম আরণাক এবং উপনিষদ। প্রত্যেক বৈদিক সংহিতা 
সহিত সম্বদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আছে। আরণ্যক বনবাসী খধিরা স্ব স্ব (অধিকারী) 
শিষ্তগণকে নিজ নিজ আশ্রমে যে শি প্রনান করিতেন তাহা লিখিত আছে এবং 
উপনিষদে অনেক উপখ্যানাদির দ্বার] এক আত্ম। অথবা ব্রন্মের সিদ্ধি সংস্থপিত কর 
হইয়াছে। উপনিষদ্গুলির নিদ্ধান্তও 'অগ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নছে। বেদ সঙ্কলনের 
সময়ের মত এই ব্রাক্ষণ, আরণ্যক, এবং উপনিষদ্‌ গ্রশ্থগুলির সঙ্কলন সময়ের কোন সন্ধান 
পাওয়! যায় না। শতপথ ব্রাঙ্গণে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় এবং তাহার ভ্রাতৃবর্ের 
নাম পাওয়৷ যায়। ইহা দ্বারা অনুমান করা হইয়া থাঁকে যে এই গ্রন্থখানি জনমেজয়ের 
কিছু পরে লিখিত হুইয়াছিল। ইহ! দ্বারা অনুমান কর! যায় যে সংহিতাভাগ এবং 
ব্রাহ্মণ প্রত্ৃতি গ্রন্থের সঙ্কললনে (ব্যাস হইতে জনমেজয় ) প্র।য় দেড়শত বৎসরের অধিক 
সময়ের ভেদ হয় নাই। 


(৩) 
উপবেদ 


চার উপবেদের মধ্যে খণ্থেদের উপবেদ “আয়ুর্বেদ” বা বৈস্যাকশান্ত্র। আযুর্ষেদের 
বুজ। শরীর, এীল্পিম, চিন্চিৎসাঁ, নিদ।ন, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধিভেদে আটটা স্থান নির্দিষ্ট 
ইইয়াছে। উহার নির্দীণকর্ত। ব্রহ্ম, প্রজীপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধন্বস্তরী, ভরদ্বাজ, আজে 
এবং অগ্রিবেশ ইত্যাদি ধধি। এই খধিদ্বিগের গ্রস্থের সারভাগ গ্রহণ করিয়া চরক এক 
সংক্ষিপ্ত বৈগ্ভকগ্রস্থ নির্শ(ণ করিয়াছিলেন, তাহাই চরক সংহিতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । অনেকে বলিয়া থাকেন চরক কাশ্মীরের তুরস্করাজ কনিষ্কের রাজটবস্ত ছিলেন। 
এই মতে চরক সংহিতা দ্বিতীয় বিক্রমশতাব্দীতে লিখিত হইয়/ছিল। চরক সংহিতা 
পৃর্বোন্ত আটটী স্থানেরই বিভিন্ন প্রকরণ আছে। স্ুশ্রুত নামক পণ্ডিত "সুরত সংহিতা” 
নামে আর একথান। বৈগ্ঠকগ্রস্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে মাত্র ৫ টীস্থান নির্দি্ই হইম়াছে। 
এই গ্রন্থে ঘ। চেড়/ফাড়ার প্রক্রিম। এবং কোন ঘ্াকে ওষধ প্রদানের উপযুক্ত করিবার 
জন্য প্রায় ১২৭ টী যন্ত্রের বর্ণনা! কর! হইয়ছে। অননকে অস্কুমান করেন যে জুশ্রুত 
চতুর্থ বিক্রমশতাঁন্দীতে বর্তমান ছিলেন । সুশ্রতের পরে বাগভট প্রসৃতি কয়েকজন পণ্ডিত 
সংস্কৃত ভাষায় আরও কয়েকখানি বৈগ্কগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রস্থগুলি দেখিলে 
স্পষ্টভাবে বিদিত হওয়া যায় যে প্রাচীনকালে হিন্দুগণ বৈদ্ভক বা ডিকিসপাগরে কত 
উন্নতি করিয়াছিলেন । ৃ 
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কামশান্ও আযুর্কেদের অন্তর্গত, কারণ সুশ্রুত আযুর্ষদের মধ্যে “বাজীকরণ” 
নামক কামশান্জের কথ! বলিয়া গিয়াছেন। বাৎন্তায়ন প্রনীত পঞ্চাধ্যায়মুক্ত একখানি 
. কামশান্্ এখনও পাঁওয়! যাঁয়। কামশান্ত্রের উদ্দেন্ট বিষম়বৈরাগা ; কারণ শ।জেোরিখিত 
পথেও বিষয় ভোগ করিলে থরিণামে হুঃখই ভোগ করিতে হয়। 


ফন্ুর্বেদের উপবেদের নাম ধন্ুর্কেদ, বিশ্বামিত নামক খধি ইহা নির্দাণ করিয়াছিলেন। 
ইহাতে চারিটা পাদ আছে, বখ।-_দীক্ষাপাদ, সংগ্রহপাদ, সিদ্ধিপাদ এবং প্রীয়োগপাদ। 
এই ধঙ্ুর্ষেদ কধে কবে রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিক ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। ধনগুষ, শখের 
অর্থ প্রসিদ্ধই আছে, ফিন্তু ধহুর্ধেদ শবে ধন্য, শব দ্বায়! আয়ুধমাত্রের গ্রহণ করা হইয়াছে। 
আধুধ চার রকমের হয়া থাকে--প্রথমতঃ যাহা নিক্ষেপ করা হয় তাছা! “মুক্ত” যেমন 
চক্কাদি, দিতীয়তঃ যাহা মুষ্টব্ধ করিয়া মুট্টিব্ধ ভাবেই চালিত হইয়! থকে তাহ! “অমুস্ত” 
যেমন খড়গাদি, তৃতীয়ত: ধেগুলি ঢুই প্রকারেই অর্থাৎ নিক্ষেপ করিয়া এবং মুষ্টিবন্ধ ভাবে 
চালিত হইয়া থাকে তাহা "যুক্তামুক্ত” যেমন গা, শলা, বর্শা প্রতৃতি, আর চতুর্ধতঃ যেগুলি 
যনরত্বারা চাঁলিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে ঘত্তরমুক্ত বল! হইয়া থাকে, যথ! বাণ, শতম্বী 
ইত্যাদি । মুক্ত আমুধকে প্অন্ত্র” এবং অমুক্ত আমযুধকে "শস্ত্র” বল! বলা হয়। 


সামবেদের উপবেদ গান্ধব্ববেদ বা সঙ্গীতশান্ত্র। এই বিষয়ের একথানি গ্রন্থ 
ভরত মুনি নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নাট্যশান্ত্র নামে অভিহিত কর! হইয়াছিল । 
এই গ্রচ্থে গান, বাস্ত এবং নৃত্যের নানাবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে; ভরত মুনির 
ঠিক সর্মম নির্ধারণ করা যায় না। 


অথর্বাবেদের উপবেদের নাম অর্থশান্ত্র। ইহার অনেক শাখা আছে; (১) নীতিশান্তর 
(২) শালিহোত্র (অশ্ববি্ভা) (৩) শিল্পশান্ত্র ( কারিগরি) (৪) শৃপশাস্থ (পাঁকবিধি ) 
প্রভৃতি ৩৪ কলার বিষয় এই শাস্ত্রের অন্ততুক্ত। ইছাদের মধ্যে শুক্র, বিহর, ফামন্দক, 
চাণক্য প্রস্ৃতি অনেক পঙিত নীতিশান্্ রচনা করিয়াছিলেন। যদিও চাঁণকোর সময় 
বিজ্কম হইতে প্রায় ২৬৩ বংসর পূর্বে বৃপিয়। একর র্প নিশ্চিত হইয়াছে এবং চাণকোর 
অর্থশান্জ এই বিষয়ের একথানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, তথাপি অর্থশান্ত্রের প্রত্যেক শাখাক বিস্তারের 
সময় ঠিক ঠিক নির্ণয় কর|কঠিন। (ক্রমশঃ) + 


শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রুবর্তী । 


যবক্ষারজানের জন্মাস্তর রহস্য 


সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের এই পৃথিবীর চতুর্দিকে উর্ধে প্রায় পঞ্চাশ 
মাইল বিস্তৃত বাযুমগুলের এক ঝেষ্টনী রহিয়াছে, ইহা হয়ত কাহাঁকেও বলিয়। দিভে 
হইবে ন। ষে, এই বায়ুই আমাদের জীবন রক্ষা প্রধান সহায়। যাঁবতীয্ জীবজন্ত ও 
উদ্ভিদ এই বাঁুর অভাবে অল্প সময়ও বীচিয়া থাকিতে অক্ষমঃ পৃথিবীতে প্রাণী ও উত্তিদবের 
সৃষ্টি ও রক্ষা ইহার অভাবে কিছুতেই সম্ভব হইত না। পূর্বপ্রকাশিতি প্তরল বায়ু” 
নামক প্রবন্ধে ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি, বাঁযুর অবয়ব ও উপাদান সব্ন্ধেও উক্ত 
প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমর! দেখিয়াছি যে বায়ুর ছুইটি প্রধান উপাদান, 
অগ্জান ও যবক্ষারজান নামক দুইটি মারুতভ পদীর্থ; একশত ভাগ বামুতে প্রায় ৭৮ ভাগ 
যবক্ষার্জান ও ২১ ভাগ অগ্জান রঠিয়াছে, ইহার মধ্যে অল্পঞানের কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
পূর্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। যবক্ষারজানের গতিবিধি ও কাধ্যকারিত আলোচনাই 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেন্ঠ। অল্পজানের প্রথর ক্রিয়াকে মৃহ্ভাবাপন্ন কর ব্তীত প্রাণী ও 
উদ্ভিদের দেহগঠনে ইহার বিশেষ কার্যকারিতা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের 
একটি প্রধান উপাদান। প্রাণিগণ বাঁযুমণ্ল হইতে সহজ ভাবে মৌলিক যবক্ষারজান 
গ্রহণে অক্ষম। অধিকাংশ উদ্ভিদও বায়ু হইতে মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণপুর্বক 
শরীরপুষ্টি করিতে সক্ষম নহে ।. শুধু এক জাতীয় উদ্ভিদ যাহাদিগকে গলেগুবিনো সি” 
বল! হয়, যথা দিম, মটর ইত্যাদি, মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণে জমর্থ। এই জাতীয় 
উত্তিদের শিখরশ।থায় এক প্রকার বীজাগু বাপ করে, ইহাদের নাম “সিন্বাইয়োটিক 
ব! সহজীবী জীবাণু। ইহাদেরই সহযোগিতায় এই জাতীয় উত্ভিন্গণ বযু হইতে মৌলিক 
বব্ষারজান সহজভাবে গ্রহণপুর্বক শরীর সংগঠন ও পোষণ করে, উত্তিদবের দেহাভ্যন্তরে 
এই যবক্ষারজন যৌগিক উদ্তিজ্জ আমিষে বা “56£5৮201 0:09619”এ পরিণত হয়। 
্রস্স্যতীত বায়ু মণ্ডলের উর্ধপ্রদেশে তাঁড়িতশক্তির প্রভাবে বায়ুর উপাদ্ানদয় অন্নজ্জান ও 
যবক্ষারজান মারুতের প্র/য়ই রাসায়ণিক সংষোগ ঘটিতেছে। এই যৌগিক যবঙ্ষারজান 
ঘটিত মারুত পদার্থ বু্জলে ধৌত হইয্া পৃথিবীতে জমির উপর পতিত হয়।, এট্রূপে 
জমিতে যবক্ষারায়নের উৎপত্তি হয়, ইংরাজীতে ইহাকে নাইটিক ও নাইই্রীস্‌ এসিড বন! হয়। 
এই যবক্ষারায্ন উজ্ভিগণের একটি প্রধান খাস্য, মাটীর আভ্যন্তরীণ ক্ষার সংযোগে এই 
হবক্ষারান্ন আবার সৌর বা ষবক্ষারলবণে পরিণত হয়, ইহাও উদ্ভিদের একটি প্রধান খাস্ত । এই 
হেতু সৌর! জিনিষটি একটি অতি আবস্তকীয় সাররূপে ক্ৃষিকার্্যে ব্যবহৃত হয়। 
ষবক্ষ।রাম্ম ও যবক্ষার লবণ উত্ভিদ্দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া পূর্ববর্ধিত উদ্ভিঙ্জ আমিষের 
স্টটি করে। প্রাণিগণ নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাস্যরূপে গ্রহণ করিয়। তাহাদের লিজ 
শরীর পোঁষধণৌপযোগী যবক্ষারজানের সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রানীদেহে এই* সময 
উদ্তিজ্জ আমিষ বাঁ যৌগিক যবক্ষারজান ঘটিত পদাথ পাচক রসের ক্রিয়ায় পরিবর্তিত 
হইয়া পুনরায় প্রাণীজ আমিষের স্ষ্টি করে, ইহাতেই প্রানীগণের শরীরের পুরি ৬ গঠন 
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হয়। শরীর গঠনের প্রয়োজনাতিরিক্ত আমিষ বা যৌগিক যবক্ষারজান্ঘটিত পদার্থ শরীরের 
ক্রিয়ায় বিরুত হইয়া মলসূত্র সহযোগে প্রাণীদেহ হইতে বিনির্গঁত হয়। 

এই প্রাণিদ্েহবিনিহ্ছত য্বক্ষারজানঘটিত বিকৃত যৌগিক পদার্থ জমির উপর পতিত 
হইয়। নানাবিধ জীবাণু সহযোগে বিবিধ প্রকারে আরো পরিবর্তিত হয়। পরিশেষে 
এমোনিয়াঘটিত লবণে (এমোনিয়া একটি যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ) ও যবক্ষারাম্নে বা 
যবক্ষার লবণে ইহার্দের পরিণতি ঘটে, গ্রত্রাবের যাঁয়গাঁয় ষে উৎকট গন্ধ পাওয়া যাঁয়। 
এমোনিয়ার উৎপত্তিই ইহাঁর প্রধান কারণ। তখন পুনরায় উদ্তিজ্জদেহে উহার প্রবেশ 
লাভ করিয়া উদ্ভিজ্জ আমিষের স্থজন করে। অন্তদিকে আবার যখন উদ্ভিদ বা প্রাণীর 
মৃত্যু হয়, তখন উহাদের দেহ জমির উপর ও অভ্ন্তরে পচিতে থকে । নান! জীবাণু সংযে!গে 
তাহাদের দেহের যৌগিক, ধবক্ষারজান্ঘটিত পদার্থ সমূহের ( অর্থাৎ উত্তিজ্জ ও প্রাণীজ 
আমিষের) বিবিধ বিকার ঘটিতে আরম্ভ হয়। ইহার ফলে যবক্ষারজান সমষ্টির একাংশ 
মুক্ত মারুত রূপে পুনরায় বাযুমণ্ডলে প্রবেশ লাভ করে। অধিকাংশ এমোনিয়াঘটিত লবণ 
যবঙ্গারায় ও যবক্ষার লবণে পরিণত হইয়! পুনরায় উদ্ভিদের খাগ্ভরূপে উত্তিদদেহে প্রবেশ 
করে, আবার প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে যেমন জমির উপর পর্বদ! এংমানিয়! ঘটিত 
লবণ, যবক্ষারায়্ ও যবক্ষার লবণের সৃষ্টি হইতেছে সেইরূপ এই সমস্ত যবক্ষারজান ঘটিত 
পদার্থ সমৃহও এক প্রকার ধ্বংসকারী জীবাণু সহযোগে অহরহ বিনষ্ট হইয়া বায়ুমণ্ডলে মুক্ 
ষবক্ষারজান মারুতের আমদানী করিতেছে । অতএব আমরা দেখিতে পাই যে যেই 
যবক্ষারজান বামুমণ্ডল হইতে নানাবিধ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়। উত্তিদ ও প্রাণীদেহে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহাই আবার বিবিধ ধ্বংসপ্রক্রিয়ার সাহায্যে বাধুমণ্ডলে 
পুনরাবর্তন করে। আজ যেই যবক্ষারআনের অণুটি উদ্ধাকাশে নাচিয়! খেলিয়! বেড়া ইতেছে, 
কালই হয়তঃ উহা বায়ুমণ্ডলের তাড়িত শক্তির প্রভাবে অগ্্জানের অণুর সহিত রাসায়ণিক 
মিলনশৃত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের যুগল জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবে। এমন সময়ে হঠাৎ 
একদা নীলাঁকাঁশে কালো মেঘের উদয় হইয়া ঘনঘটার সৃষ্টি করিবে, হয়ত দেখিতে 
দেখিতে মুষলধারে বারিবর্ষপ আরম্ভ হুইবে। আমাদের পূর্বাবর্ণিত যকক্ষান্ধা্প্বান 
দম্পতীটিও বারিবিন্দুতরশীতে আরোহণ করিয়া নৃতন বেশে ধরাতলে উপস্থিত হইবে। 
ধরাতল হইতে নানাবিধ অথুর সহিত সন্ধিবিগ্রহের পর উহা উদ্ভিদেছে প্রবেশ লাঁড 
করিবে। উদ্ভিদ দেছে কিছুকাল জীবনধার! নির্বাহের পর খাস্রূপে প্রাণীদেছে আশ্রয় 
লাভ করিধে। প্রানীদেহ হইতে হয়ত পরদিধসেই মলমৃত্ররূপে বিনিঃস্ত হইয়। পুলা 
ধরাতলে আগমন করিবে, কিন্বা! কিছুকাল প্রানীদ্দেহে সহবাস করিয়! প্রাণীর মৃত্যুর খরে 
আবার ধরাতল আশ্রয় করিবে। স্বন্তবিধ অপুর সহিত তাহার মিলননৃত্র বিচ্ছিন্ন হইলে 
সে খুক্তিলাভ করিয়া ধরাতধ হইতে পুনরায় তাহার আদিম আবাস বায়মণ্ডলে পলায়ন 
করিবে । কিন্ত ইহাতেও নিষ্ঠা নাই, বাযুমণগ্ডলে হয়ত আবার পরমুহূর্তেই চুতাড়িত 
শঞ্তিসহঘোগে তাঁহাকে অন্লজানের অণুর সহিত মিলননত্রে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় অন্যযৃত্যুর 
চঞ্জে/ বর্ধিত ' হইতে 'হইবে। যদি বিশেষ ভাগ্যবান হত তবে কিছুকাল নিয়তির 


৪১২ নব্যভারত [ ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


নির্শম হস্ত এড়াইয়া মুক্তাকাঁশে বিচরণ করিতে পারিবে, কিন্ত একদিন না একদিন তাহ।র 
জন্মচক্রে ধর! দিতে হইবে । তাই কবির কথা মনে পড়ে 
“অস্তিত্বের চক্রতলে, একবার বাঁধ পলে 
নাহিক নিস্তার!” 

নিমতি অঙ্গুলি নির্দেশে সন্কেত করিয়া। যেন বলি! দিডেছেন। “যুক্তি নাই! কাহারো 
মুক্তি নাই?” তুমি মানুষ হও, জন্ত হও, উদ্ভিদ হও, সজীব হও, নির্জীব হও কিছুতেই 
তোমার মুক্তি নাই! তুমি নিয়তির জ্রীড়ণক মাত্র!” 

নিলে যবক্ষারজানের জন্মচক্র প্রদশিত হইল, 


বাযুমণ্ডল 





থাণ্ঠরূপে 





গ্রাণীরাঞ্য 


যবক্ষারজানের এই জন্মচক্র স্থ্টিনীতির এক অতি আবশ্টকীয় শৃঙ্খল রক্ষ। করিতেছে; 
ইহ! একটু ভাবিয়া! দেখিলেই আমরা! বুঝিতে পারি, প্রক্কৃতি দেসী তাহার রাজ্যে ষে নিয়ম 
বিধান করিয়াছেন, তাহার কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘটিবার উপায় নাই। যবক্ষারজানের 
ুর্ববর্ণিত জ্মাচক্রের হারা ধায়্মগডলের যবক্ষারজানের ও অন্নানের অনুপাত অপরিবর্তিভভাবে 
রক্ষিত হইতেছে ; এবং প্রানী ও উদ্ভিদ রাঁজোয় আবশ্ুকীয় খান্তের উৎপত্তি, সংস্থান ও সরবরাহ 
হইতেছে, পরীক্ষা! করিলে দেখ! যাইবে ষে এই প্রকার প্রকৃতি দেবীর সর্ববিধ বিধানের ভিতর 
স্টিরক্ষার একটি গুঢ় উদ্দেশ নিহিত রহিমাছে। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই প্র।ক্কতিক বিধানেই বখন প্রাণী ও উদ্ভিদের খান্ত 
সংস্থান ঘটিতেছে তখন ক্কৃষিকাধ্যে কৃত্রিম সারের আবশ্ঠকতা কি? পূর্ববোদ্ত যবক্ষারস্্যনের 
জন্মচক্র পরীক্ষ! করিলে অমরা দেখিতে পাইব যে, বর্তম।নে শুধু এই প্র/ককতিক বিধানের 
উপর নির্ভর করিলে প্রাণিজগতের খাস্ভসংস্থান ও সরবরাহ সম্পূর্ণ হইতে পারে না । কায়ণ 
জীবজগতে বংশবৃদ্ধির দরুণ। সভ্যতার বিস্তারহেতু য্বক্ষারজানবনধলখাস্ত্বের আকাজ্জাযুদ্ধির 


পৌষ, ১৩৩১]  যবক্ষারজানের জন্মাস্তর রহস্থা ৪১৩ 


জন্ত, নানাবিধ রাসায়নিক কারখানায় যবক্ষারজান ঘটিত পঘর্থের ব্াবহারের দক্ধণ এবং 
সত্যতাভিমানী যুদ্ধপ্রিয় মানবজাতির যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বারুদ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতের দন্ত 
যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ মসৃহের আবশ্তকত| ও অভাব ক্রমশ:ই বাড়িয়া চলিতেছে, এতথ্যতীত 
মানবজাতির খাগ্ভবিচারের দিক হইতে দেখিলে আমর! দেখিতে পাইব যে প্রক্কৃতিজাত ষবক্ষ।র 
জানঘটিত পদার্থ মাএই মানব বা! জঅন্তগণের খান্তন্ূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। 
প্রথমতঃ এমন অনেক উদ্ভিদ্‌ রহিয়াছে যাহ! মানব বা জন্তর খাস্তরূপে গৃহীত হয় না, সুতরাং 
তাহাদের দেহসঞ্চিত যবক্ষারজা'ন ঘটিত পদার্থ প্রাপিগণের খাস্তহিপাবে ফুল্যহীন; আবার 
প্রাণিগণের দেহবিনিস্থত মলমুত্রাদি নদীপথে সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে, অতএব উহাদের 
আত্যন্তরীন যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ সমূহ শুধু সামুদ্রিক জীবজন্ত বা সামুদ্রিক উদ্ভিদের উপভোগে 
আসিতে পারে। তাহাতে মানবজাতির কোন উপকার ঘট না, এতত্বাতীত যথে 
যবক্ষার লবণ ব| ষবঙ্গারাম়্ ধরাতল হইতে বৃট্টিজলের সাহাযো ধৌত হইয়া নদী 
বা সমুদ্রের জলে মিলিতেছে, ইহাও মানবজাতির কোনও কাজে আসিতে পারে ন!। 
এই কারণেই কৃত্রিম সারের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, যবক্ষারজানঘটিত কৃত্রিম সার নান/বিধ 
উপায়ে সংগৃহীত হইতেছে । প্রথমভঃ কয়ল। পোড়াইয়। যখন জালানি গ্যাস টতয়ারী 
হইয়া থাকে উহার সঙ্গে নানাবিধ যবক্ষারজানঘটিত পদার্থেরও উৎপত্তি হয়। ইহাদের 
বেশীর ভাগ এমোনিয়াঘটিত লবণ ও এমোনিয়া। এই সমস্ত পদার্থ মূল্যবান সাররূপে 
কষিকার্ধ্যে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ আমেরিকার চিন্লী প্রসৃতি প্রদেশের সমুদ্ধে/পকূলে 
অতি বিস্তৃত যবক্ষার-লবণের স্তর রহিয়াছে । ইহা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ 
যবক্ষাারলবগ পৃথিবীর দর্ধপ্র রপ্তানী হইয়া! থাকে। যবক্ষারজানঘটিত পদার্থের দরবরাহের 
ইহাই একটি প্রধান স্থান। এবং এই স্তর হইতে বৎসর বৎসর যেই পরিমাণ যবক্ষারলবণ 
ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে বিশেষজ্ঞরা! হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে আর ১৫1২০ বৎসরের 
মধ্যে এই স্তর নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। ইহাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের বড়ই 
ভাবন| হইয়াছিল ষে যবক্ষারজাঁনঘটিত সারের অভাবে কৃষিকাধ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়৷ পরিশেষে 
ম!নবজাতির খাছ্য(ভাব হইয়া পড়িবে। এই ভবিষৎ সম্ভাবনীয় বিপদ্দের প্রতিকারের 
জন্চ তীহাঁরা বদ্ধপরিকর হুইয়! চেষ্টা করিতে আরস্ত করিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইল 
যবক্ষারজানের অফুরন্ত ভাঁগর বাধূমণ্ডল হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া কৃষিকার্ষ্যে 
লাগাইতে হুইবে। আমাদের বাযুমণ্ডলে ৪,০০১০০০১০৪০১০০৯)০৪০ টন যবক্ষারজান 
রহিয়াছে ইহা! পর্িতের! হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন ; পৃথিবীর প্রত্যেক বর্থমাইলের উপর 
২৯,০০০১০০ টন যবক্ষারজান অআছে। বৈজ্ঞানিকগণ বু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফলে ও]হাদের এই উগ্তমে সফলত| লাভ করিয়াছেন, এই বিষয়ে বারাস্তরে বিশেষভাবে 
বলিবার ইচ্ছা রহিল। হুতরাং এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যবক্ষারজানের 
বাযুমগ্ুলে নাচিয়া! খেলিয় বেড়াইবার অবকাশ শুধু প্রক্কৃতির বিধানে নহে, মানবের 
তাড়নায় এবং প্রয়োদ্রনেও, ক্রমশ; কমিয়। যাইতেছে। ্বর্ধলের ভাঁগা শুধু বিধির 
বিধানে নছে। লবলের বিধানেও সর্বদা নিয়জ্িত হইতেছে। অবহী আনৃষ্টবাণী, 
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তারতবাসপী আমরা সবপকে বিধাতারই অঙ্শ্বূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে 
শধ্াগ্রহণ করিব। 
প্রিয়দারঞ্জন রায় 


যবক্ষারজান নামটি ঠিক নঙ্থে। যবক্ষার বলিতে যব পোড়াইয়। যে ক্ষার হয় তাহাই বুঝান উচিত 


কিন্বব্র(বর “যবক্ষ(রজন+' ন(মের ছরা “নাইড্ররোজেন" গাসকে বাংলায় লিখ। হইতেছে বলিয়! উহা 
আর এখন পরিবর্ধন করিলাম ন!। যবক্ষারের সঠিক ইংরাজি প্রতিশব্দ পোটাসিয়াম কার্বনেট। 


দর্শনের কথা 


আমরা এই প্রবন্ধে দর্শন জিনিষটা কি--তাহার্‌ বিষয় কি এবং কি উপায়ে সে 
বিষয়ে দিদ্ধিলাভ করিতে পাব। যাঁয়, তাঁহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

স্ব দেশেই অতি প্রাটীন কাল হইতে দর্শন্রে আলোচনা হইয়া আপিতেছে। 
কিন্তু উল্লিখিত বিষয়সমূছে দার্শনিকদ্দের মধ্যে সম্পূর্ণ একমত্যের একান্ত অভাঁব দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। অপেক্ষারূত আধুনিক কালেও যে সব শাগ্ের আলোচন। আরস্ত 
হইয়াছে, সে সব শাস্ত্রে এরকম গোড়ার কথা লইয়া অনিশ্চয় দেখা যাঁয় না। কোনও 
রাপায়নিকই হয়ত রসায়ন শান্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং কি উপায়ে সেই শান্তরে সত্য নির্ণীত 
হইয়। থকে সে ষত্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন না। ছুইজন বাঁলায়নিকের মধ্যে এ বিষয়ে 
মততৈধ হওয়ার সম্ভাবন। খুবই অল্প। কিন্ত ষখন আমর! দর্শনশান্ত্রের আলোচনা করি 
তখন দেখিতে পাই সব দার্শনিকই কতকগুলি পাধারণ প্রশ্নের মীমাংসা! করিবার চেষ্টা 
করিয়া থাকিলেও, দর্শনশন্ত্রের পরিসর ও লীম! সন্বন্ধে, উদ্গো ও তৎসাধনের উপায় 
সম্বন্ধে যে কোন ছুই মৌপিক দার্শনিকই সহজে একমত হইতে পারেন ন।। 

কি বিষয়ে দর্শন কি রকম ভ্ঞানলাঁভ করিতে চাহিতেছে--ভাহাই যদি ঠিক হইল 
না, তবে তে! সর্ববাদিসম্মত কোন উপনীত হওয়া! দর্শনের পক্ষে সুদুরপরাহত। শুধু 
বৈয়ক্তিক মতামত লইয়াই সন্ত থাকিতে 'হয়। কিন্তযে জ্ঞান নিজের আভ্ান্তরীণ 
সামঞ্রস্ত সঙ্গতি বা যুকিযুক্ততার বলে নিজকে সাধারণ মানব বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয় 
করিয়া তুলিতে ন। পারে, সে জ্ঞানে মানুষের জ্ঞানভাগারের হাস বৃদ্ধি কিছুই হয় 
না--তাহা জানরাঁজ্যের সীমার বাহিরেই পড়িয়া আছে বলিয়া বুঝিতে হয়। সেজ্ঞান 
প্রমাত্মক কিংব। ভ্রমাত্ক কিছুই বলিবাঁর যেথাকে ন। অভএব মনে হয় দার্শনিক 
জ্ঞান যদি কোন রকমের লাভদায়ক হইতে হয়ঃ তবে তা! ব্যক্তিবিশেষের নিজন্ব সম্পত্তি 
না হইয়া বিচারের লাহাধ্ে সাধারণ মানব বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগা হছওয়। উচিভ'। 
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সব মাচুষের বুড়ির একট! লাধায়ণ ম্বভাৰ আঁছে। মানববুদ্ধির এই সাধারণ স্বভাবে 
বিশ্বাসই আমাদের সমস্ত জ্ঞানরাজ্যের ভিত্তি। আমার কাছে ম্প্টভ যেট! সত্য 
বলিয়। মনে হইতেছে--সেটা যদি অপরের কাছে মিথ্য। বলিয়া মনে হয়--আমি যাহা 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি তাহাই ষদ্দি অপরের কাছে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়! লাগে, 
তবে সত্য মিথ্যা যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতার কোন অর্থ থাকে না। একথ! অবশ্ত সত্য যে 
অনেক সময় আমরা! যাহ! স্ত্য বলিয়া মনে করি, তাহ! অলেকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে 
পারেন। এরকম মতন্বৈধ থকে বলিয়াই--আমাঁদের মধ্যে দাঁনা বাদবিবাদের অবতারণ! ছইয়া 
থাকে--কিন্তু এই বাদবিবাদ যেমন একদিকে আমাদের প্রাথমিক মতৈধের প্রমাণ-_-তেমন 
ইহাই আবার আমাদের বুদ্ধিগত একতা! এবং অস্তিম ধকমত্যের অপস্ত সাক্ষী । আমাদের বুদ্ধি 
যদ্দি একরূপ না হয় তবে আমাদের পরম্পর বক্যালাপই বৃথ।_কেন ন। আমি যে বার যে 
অর্থ বুঝিতেছি সে কথার সে অর্থ আমার প্রতিপক্ষের বুঝিবার সম্ভ।বনা আছে বলিয়াই আমি 
তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া থাকি । ভাষার অস্পষ্টতা বা অন্য কোনও দোঁষে হয়ত ছু এক 
জায়গায় ভুগ বুঝিবাঁর সম্ভাবনা! আছে,_-কিস্তু তথাপি এমন এক জায়গ! থাকা নিতান্তই আব 
যেখানে আমরা বুদ্ধির দিক্‌ দিয়া সম্পূর্ণভাবে এক । এই এ্রক্যই আমাদের ভাঁষা-কথাবাস্থী- 
সাহিত্যবিজ্ঞানদর্শন এক কথায় সমন্ত জ্ঞান রাজের প্রাণ। আমি রাম বলিলে আমার বদ্ধ বন্দি 
রহিম বোঝেন--আমি যেটাকে বগি সাধ তিনি যদি তাকে বগেন হেতু-_তাহা হইলে আমাদের 
মধ্যে বাক্যালাপই চলে না। আমাদের একমত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমর! 
বাদবিবাদ্দে প্রবৃত্ত হইয়। থাকি । আমাদের প্রাথমিক পার্থক্য হি পার্থক্য থাকিয়! যায়-_-যদদি 
অস্তিমে কোন রকমের এ্রক্যে পৌছিবার কোন সম্ভাবনাই ন! থাকে--তবে জিজ্ঞানু হইয়! বাদ- 
ববাদ করিতে যাওয়! বিড়খন।মাঞ্ত | তাই বলিতেছিলাম বাঁপবিবাদে যেখন আমাদের মতভেদের 
কথা বাঁছির হইয়া পড়ে, তেমনি শেষের মিলের কথাও গৃহীত বলিয়া! ধরা থাকে । কেন 
বিষয়ের বিচারে যখন আমর! নানা প্রমাণ যুক্িতর্কের অবতারণ!করিয়া থাকি, তখন আমাদের 
বিশ্বাস থাঁকে যে এঁ সব যুক্তিতর্ক আমাদের মনে যে ধারণ! জন্মাইয়াছে, য্থাযথতাবে বিচার 
করিলে আমাদের প্রতিপক্ষের মনেও তাহারা ঠিক সেই ধারণ জস্মাইবে। যে কথাটা প্রকৃতই 
মুকতিযুক্ত, তাহ! শুধু আমার জন্ত কিংবা! আমার অভ্তরঙ্গ বন্ধুর জন্তই নহে--সকল বুদ্ধিমান 
ব্ক্তিরই তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি কর! উচিত। বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান সমস্ত মানবজাতির 
সাধারণ সম্পত্তি; কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন ব্যক্তিসমূহের নিজন্ব কিছু নয়। ইহার উপরে 
আস্থা আছে বলিম্াই মানুষের আঞানের সীমা দিন দিন বর্ধিত হইয়৷ চলিয়াছে। ন্ুতরাং 
দর্শনিক জ্ঞান যদি জান বলিয়। সমাদৃত হইবার উপযুক্ত হয়__তবে সে বিষয়ে বুদ্ধিমান 
বিটারকগণের একমত হওয়া আবশ্তক-__কিন্ধু জ্ঞান সব্বন্ধে একমত হইতে পারা যায় নাঁ_ 
যতক্ষণ না আমরা জানের বিষয় এবং জ্ঞানলাতের উপায় সম্বন্ধে একমত হুইতে পারিয়াছি। 
অন্ততঃ জ্ঞানের বিষয় সন্বস্ধেত 'ক্য হওয়। চাই। জ্ঞানের বিষয় ভিন হুইলে জ্ঞানও 
অবস্ত ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে এক জ্ঞান লাভ করিতে পারা গেলেও একই 
উপায়ে .একই জ্ঞান লাভ কর! যতদুর সন্ভবপর, বিভিন্ন উপায়ে এক জ্ঞান লাভ কয়ায 
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লম্ভাবন। ততদুর নয়। বিভিন্ন পথে একই জায়গায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইলেও 
বিভিন্ত্র যায়গায় গিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই বেলী। তাই মনে হয় দার্শনিক 
জ্ঞানকে অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মত সাধারণের সম্পত্তি করিতে হইলে এই জ্ঞানের 
সাধ্য ও সাধনা সম্বন্ধে, বিষয় ও উপায় সম্বন্ধে একমত হওয়াঁ উচিত। সম্পূর্ণ এ্রকমত্য 
সংস্থাপন করিতে ন! পারিলেও, বিচারের সাহায্যে কোন্‌ মত স্ব চেয়ে বেনী সর্ীচীন বলিয়া 
মনে হয়, তাঁহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে । দার্শনিক জ্ঞানের বিষয় ও সেই 
জ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে ঘথাথ বিচার করিবার আগে, কি উদ্োত্য লইয়। দর্শন শাক্সের 
চচ্চা করিয়া থাকি তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেননা 
আমাদের উদ্দেগ্ত যদি ভাল করিয়! বুঝিতে পারি তবে কোন্‌ বিষয়ে কি উপায়ে লব্ধ 
কিরকম জ্ঞানের দারা সে উদ্দেশ্ত সুচারুরূপে সিদ্ধ হইতে পারে সে কথা বোঝ। অপেক্ষাকৃত 
সহজ হইতে পারে। বান্তবিক এটা একটা আশ্চর্যোর কথা--কেন যে লোক সংসারের 
এত সব কাজ কর্ম 'থাকিতে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। দর্শন শাস্ত্রের হারা 
জগতের কোন উপকার হইয়াছে বা ছইতে পারে বলিয়া ত সহজে বোঝ! যায় না। তবে 
কেন এই নিরর্থক চুলচের! বিচার, সুঙ্মাতিস্ যুক্তিতর্ক, বৌদ্ধিক ব্যায়ামের ছেলে খেলা 
মন্তিক্ষের অপব্যবহার ও মানব বুদ্ধির অপব্যয়? অন্ত যে কোঁন শাস্ত্রের জ্ঞানই জগতের 
কোন না কোন কাজে লাগিয়াছে, সমগ্র মানব জাতির ক্রমোম্নতির সহায় হইয়াছে । এ 
কথার প্রমাণ আমর! বিশেষভাবে বিজ্ঞানশান্ত্রের আলোচনায় দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের 
উন্নতির ফলে মানুষের কতই না সুবিধা হইয়াছে। মানুষ দেশ কালের বাধা অতিক্রম 
করিয়৷ চলিয়াছে, প্রক্কৃতিকে স্ববশে আনিয়! তাহার যত সব গুপ্ত রহহ্য জানিয়া লইতেছে। 
জীবনমৃত্যুকে আপনার অধীন করিবার চেষ্টাকেও ধৃষ্টতা মনে করিতেছে না । আর জ্ঞান 
রাজ্যের কোন্‌ প্রান্তে দর্শন শান্তর তাহার কীতিস্তস্ত তুলিয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি খু'জিয়া 
দেখিতে চাই তবে আমাদের অনুসন্ধানের ব্যর্থতাই শুধু আমাদিগকে বাধিত করিয়া 
তুলে। গুটিকতক অতিবুদ্ধিমান লোকের মন্তিস্কবিকৃতি ছাড়া দর্শন শাস্ত্র অন্ত কিছু 
করিতে পারিয়াছে বলিয়া সাধারণ লোকের চক্ষে পড়ে ন!। 
প্রত্যেক জিনিষের একট! বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! 
তহাঁর বিচার করা উচিত এক মাপকাঠিতে সকল জিনিষের বিচার চলে না। 
ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাঁই। পুরাতন সংবাদপত্র ওজনদরে মুদীর দোকানে বিক্রয় 
হইয়। থাকে_-কিন্ত কালিদাসের কাব্যের বিচার ঠিক এ রকম ভাবে চলে না। পুরাতন 
ধবাদ্পত্র শবার| জিন্ষপত্র বাধিতে পারা যায়, ইহাতেই তাহার মাহাত্যা। কিন্ত 
কালিদাসের কাব্যের দ্বারা ঠিক এ কাঁজ চলে না বলিয়া তাঁচার কোন মুল্যই নাই একথা 
বলিতে পার! যায় না। এমন কি গণিত শাস্ত্রের কোন প্রশ্নের বিচার আমরা যে রকম 
ভাবে করিয়া থাকি, কবিভাঁর বিচার মে রকম ভাবে চলে না। গণিত শান্ত যার জন্ত 
আছে, কবিতা তার জন্ত নয়ু। 
কোন জিনিধ মাসুষের অভাব যে পরিমীণে দুর করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে অছ 
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সূর্য নির্ধারণ হইয়া থাকে । কিন্তু. মাছগুষের নানা কনকমের অভাব বোধ রহিয়। যাইতেছে । 
লেই অন্তাব পরিপূরণের জন্ত বিভিন্ন রকমের পদার্থ আকষ্তক। বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির 
ফলে আমাদের অনেক ভৌতিক স্বাচ্ছন্যের সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই মাপকাঠি 
দিয়াই কি সব বিষয়ের বিচার করিতে পারি? শুধু ডাল ভাত রুটা মাখনের উপরই 
মানুষের জীবন নির্ভর করে না। ডাল ভাতের অভাব মানুষের কাছে খুবই কষ্ট্বায়ক 
তাহা শ্বীকার করি, কিন্তু শুধু ডাল ভাত লইয়াই মানুষ সন্তষ্ট থাকিবে ইহ! কিছুতেই বলিতে 
পারা যায় না এবং যদি কেহ সেরূপভাঁবে সন্থুষ্ট থকে তবে বুঝিতে হইবে সে এখনও 
মনুষ্যাত্বের উচ্চভূমিতে উঠিতে পারে নাই। শারীরিক অভাব ও আরাম ছাড়াও মানুষের 
মানসিক অভাব ও শাস্তি রহিয়াছে । আব মানুষের মনুষ্যত্ব শরীরের দিক দিয়া ততদুর 
নয় যতদূর মনের দিক দিয়া । অনেকেই দর্শনের কোন মুল্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন 
না, তাহার কারণ-মাুষের যে অভাব পুরণের জন্ত দর্শনের সৃষ্টি হইছে তাহাদের 
সেই অভাঁববোধ এখনও হয় নাই। 

মানুষ সংসারে নানারকমের অসামঞ্স্ত ও বিরোধ দেখিতে পায়। প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, 
অ.শার সঙ্গে নৈরাশ্ত--স্থিতির সঙ্গে গতি, একের সঙ্গে বহু, ভাঁলর সঙ্গে মন্দ নিতান্ত 'অসঞ্ত? 
অবস্থায় লাগিয়! রহিয়াছে । এই অদঙ্গতি, অপামঞ্জহ্য বা বিরোধই চরম বলিয়া মনের বুদ্ধি 
সহজে গ্রহণ করিতে পাঁরে না । এই আপাতদৃশ্তমান বিরোধের পশ্চাতে সামঞ্জস্ত রহিয়াছে 
এই বিশ্বামে সেই সামঞ্জন্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা আসে-_ 
এই প্রেরণার ফলেই দর্শনের উৎপত্তি। আমাদের বুদ্ধি সর্বদাই সামঞন্ত শৃঙ্খল! দেখিতে 
চায়; তাহার খতাব শাস্তভাবে সহ করিয়! যাওয়া বুদ্ধির শ্বভাঁব নয় । সংসারে যাহ! দেখি 
তাহাতে নান! রকমের অসাঁমঞ্স্ত আছে বলিয়াই তাাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাঁয় না। 
তাই মত্যের সন্ধানে ধাবিত হয়। এই সত্যের অনুসন্ধানের নামই দশ্ন। সাধু খষিব! 
কবি অস্ুুভৃতির সাহায্যে উপলব্ধি বা সব বিরোধের সমাধান করিয়া থাকেন। দীর্শনিক 
ঠিক সেই কাজই বুদ্ধির সাহায্যে করিতে চান। প্ররুতপক্ষে বিজ্ঞ/নের উদ্দেস্তও জাংশিক- 
ভাবে ভাহাই। কোন নিয়ম বা তত্বের সাহাযো পরল্পরবিরুদ্ধ বহুত্বময় বিষয় সমূহের এক 
সাধনই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেন্ট) ব্যোময!ন, বিনাতারে টেলিগ্রাফ প্রস্ৃতি ইহার অবাদ্কর 
ফলমাঁত্জ। বিশেষ বিশেষ সীমাবন্ধ ক্ষেজে গ্রয়োগাির সাহাষ্যে বিজ্ঞান যাহ! করিতে চায় 
দর্শনশান্্র কেবল বুদ্ধির সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে লইয়! ঠিক তাহাই করিতে চাঁয়। অতএব দেখা 
গেল আমাদের জানের মধ্যে আমরা যে সব বিরোধ দেখিতে পাই, তাহার সমাধানের 
উদ্দেস্তেই দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আময়! যাহ! দেখি বা গনি তাহাতে যদি কোন- 
গ্রকাঁর বিরোধের আভাস পাওয়। ন| যাইত তবে আমাদের দর্শনালোচনায় কোন প্রবৃত্তিই 
আসিভ না। এই বিরোধের সন্মেষজনক সমাধানেই দর্শনের সার্থকত!1। 

এই বিরোধ সমাধানের চেষ্টায় দর্শন বিশ্বের মূলতবে উপস্থিত হইতে চায় এবং সেই 
তত্বের সাঁহাযেই আপাত দৃষ্টিতে থে সব বিষয় পরম্পরবিরুন্ধ বলিয়া মনে হয় তাহার সাম 
সাধনের চেষ্ট] করিয়। থাকে । আমাদের বিশ্বাস পরন্পর বিকদ্ধ বিষয় কখলই সত্য হইতে 
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পায়ে না-_কে!ন বস্তই হা ও না কে বুকে লইয়! টিকিতে পারে না। সুতরাং যখন আমরা 
আমানের জ্ঞানে কোন রকমের বিরোধাঁতাস দেখিতে পাই তখন আমরা ভাবিয়া থাকি এই 
বিরোধ কখনই শেষ কথা হইতে পারে ন!। প্ররূত তথ্য জানিতে পারিলে এখন যে সব বিষয় 
আমাদের কাছে পরস্পববিরুদ্ধ বলিয়া লাগিতেছে তাহাদের মধো সাঁমগ্জন্ত দেখিতে পাইব। 
আমর! যদি বিশ্বের মুলতত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারি তবে সমন্ত বিরোধের+-আম।দের 
সব প্রশ্নের মীমাংসা! হইয়। যাইবে । দর্শনের উপাঁসক সকলেই সেই তত্বজ্ঞানের 
প্রার্থী। কিন্তু সেই তত্ব এক কিংবা বু সেই সম্বন্ধে প্রথমেই কোন কথা বলিতে পার! 
যায় না। তবে একথ| সত্য সে তব অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া আবশ্যক । এমন কিছু 
থাকা উচিত না যাহা সেই তত্বাধীন হইবে নাযাহা সেই তন্বের অস্ততুক্ত বা কোন 
প্রকারে সেই তত্বের সহিত সন্বদ্ধ হইবে না। এই তব্বের বাহিরে যদ্দি কিছু থকে তবে 
শুধু এই তথ্য দ্বারা সব বিরোধ মিটাইতে পারিবনা । কেননা দেই বাহিরের বস্থর এই 
তত্বের সহিত বিরোধ থাকিতে পারে বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে । সেই বিরোধের 
সমাধানের গন্ত আমার্দের অন্ত তত্বের আশ্রয় লইতে হইবে! 
সুতরাং অমর! দেখিতে পাইতেছি দরশনশ|স্্ যে উদ্দেনা সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হয় 
বলিয়। আমরা নির্দেশ করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয় তবে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই 
দর্শনশান্দ্রের বিষয় হইয়া পড়ে। বিশ্বের যুলতত্ব যখন ইহার অনুসন্ধানের বিষয় তখন 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এমন কোন বিষয় থাকিবে না যাহা ইহার বাহিরে পড়িতে 
পারে। বিশ্বের মূলত এই কথার অর্থ হইতেই বোঝ। যাঁয় জগত্তে যাহা কিছু আছে 
তাহার মূলে এই তত্ব নিছিত বহিয়াছে। এই তত্ব হইতে কোন পদার্থ যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে 
থাকিয়া যায় তবে আমাদের দর্শন চচ্চার উদ্দেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই তত্ব জ্ঞান 
আমর! চক্ষুকর্পণের সাহায্যে লান্ত করিতে পারি না, মুখ্যত বিচারের সাহাষেই এই তত্বে 
উপনীত হইতে হয়। সংসারে আছে বলিয়। যাহা! কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় 
তাহাই আমাদের বিচারের সামগ্রী। যাহা কিছু আছে তাহাই এই তত্বের সহিত অতি 
ঘনিষ্ট ভাবে দন্বদ্ধ ; সুতরাং অস্তিম তত্ব ষখন সাক্ষাৎ্ভাবে ইন্দ্রিয়ের বারা আমর! জানিতে 
পারি না, তখন তাহার সহিত সম্বদ্ধ জগতে যাবতীয় পদার্থের আলোচন। হারাই তাহার স্বরূপ 
নির্ধারণ করিতে হইবে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে সত্য বস্ত্র 
সমাকৃ জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারিব না। হম্তী সঙ্থস্থে যথাধথ জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে তাহার সমন্ত অবয়ব আমাদের দেখ! আবন্তাক | শরীরের অংশ বিশেষ দেখিয়া] আমর] 
কখনই হস্তী সম্বন্ধে ঠিক ঠিক কল্পনা! করিতে পারিব না। 
উপায়েও তব নির্ধারণ করিতে পারা যাইতে পারে । আমাদের স।গ1ৎ সপঘবন্ধে 
জান। বিষয় হইতে অনুমান ও বিচারের সাহায্যে মুল তত্বে উপস্থিত না হইয়! প্রথমেই 
আমতা হয়ত উচ্চাঙ্গের কল্পনা বা মসাধারণ কোন অনুস্ভৃতিয় সাহাঁষে মূল তত্ব সন্ধে 
বথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু সেই জ্ঞানের গ্রামাণ্যের জন্ত শুধু সেই তত্ব ভূমিতে 
অবস্থ।ন মা কিয়া! আমানের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়সমূছে নামিয। আমিতে হয়। বন্ঙ্গণ 
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পর্যযস্ত আমর! আমাদের কল্পন। গ্রন্থত কিংবা অনু্ভৃতিলদ্ধ তত্বের দহিত আমাদের সাধারণ 
জ্ঞ/নের বিষয়সমূহের সব্বন্ধ দেখাইতে বা বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ আমাদের তব জ্ঞান 
সত্য কিংবা মিথ্যা, কিছুই বলিতে পারা যাইবে না। সুতরাং শেষোক্ত উপায়েও নূল 
তত্বের দ্বার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জগতের যাবতীয় বিষয়ের আলোচন! দরফা য়; 
দৃশ্ত জগতের অন্তর্গত পদার্থ সমূহের সহিতি এই তত্বের সন্ন্ধ বা! নামঞ্ন্ দেখাইডে না পারিলে 
দর্শনের কাঁজই সমাধা হয় না! । 

অতএব আমর! দেখিতে পাইলাম--বিশ্বের মূলতত্বই দর্শনের উপলব্ধির বিষয়। 
জগতের চরম সত্যবস্্ব কি দর্শন তাহাই জানিতে চায়; এবং সেই জন্ত জগতে যাহ! কিছু 
আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় সেই লমুদায়ের আলোচনা দর্শনশান্ত্রে করিতে হুয়। 
আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মত অতি দুরবর্থী পদার্থ--মান্গুষের প্রাণের আকাঙ্ষার মত অতি 
নিকটবর্তী বস্ত--সকলই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। আকাশ ও কালের মত অতি ব্যাপক 
পদার্থ হইতে ধুলিকণার মত অঙিগ্ুদ্র নিমেষের মত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পদার্থ পর্যাত্ত কোন 
কিছুর প্রতিই দর্শন ওঁদাসীন্ত প্রকাশ করিতে পারে না। 

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাই জগতের নান! বিভাগের তন্ব 
নিনূপণে ব্যাপৃত আছে। এই বিজ্ঞনের উপর আবার দর্শনের আবশ্তকতা কি? আর 
যে রকম জ্ঞান দর্শনশাস্ত্র লাভ করিতে চায় তাহ! কি কখনও কোন মানুষের পক্ষে 
সম্ভবপর ? 

বিভিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্র খণডশঃ বিশ্বের আলোচন! করিয়! থাকে, সমস্ত দিক দিয়! সমস্ত বিশ্বের 
তখ্‌নির্ধ(রণ কোন বিজ্ঞনেরহই উদ্দে্ত নয়। কিন্তু ত বলিয়া দর্শনকে বিজ্ঞ/ন সমষ্টিও বল! 
চলে না । বিভিন্্ বিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সব 
সময় সামঞ্জস্ত নাগ থাকিতে পারে । তার উপর প্রত্যেক বিজ্ঞানে কতকগুলি বিষয় গৃহীত 
বলিয়! ধরিয়। লওয়। থাকে | প্রসকল গৃহীত বিষয়ের উপরই তাহাদেব নব সিধাস্ত প্রতিষ্ঠিত 
থাকে, কিন্তু তাহাদের বিচার সেই সেই বিজ্ঞান শাস্ত্রে পাঁওয়! যায় না। দর্শনশান্ত্র ইস 
গৃহীত বিষয়গুলির বিচার করিয়। থাকে | আর এমনও অনেক বিষয় আছে যাহ! কোঁন 
বিজ্ঞান শান্ত্রেই স্থান পাঁয় নাই, সেই সবের আলোঁচন! দর্শনে থাকিতে পারে । সব বিজ্ানই 
পরাক্‌ বা বাহিরের বস্ত লইঞ়্! অআলোচন! করিয়! থাকে-_প্রত্যক অথবা ভিতরকাঁর বিষয়সমুছের 
বিচার বিজ্ঞ।নের মধ্যে পাঁওয়। যায় না| । বিজ্ঞানে আমর কি করিয়া কি ঘটে--তাহা জানিতে 
পারি। বৈজ্ঞানিক নিয়মের অর্থই তাঁই। কেন এরকম ঘটে তাহার উত্তর বিজ্ঞানে পাওয়া 
যায় না। দর্শন সে উত্তর ঘিবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞন যদ্ছাদির সাহাযো প্রয়োগ করিঘা 
তাহাক়স সত্য পরীক্ষা করিয়া থাকে, দর্শন গুধু যুক্তি ও বিচারের সাহাযো তত্ব নিয় করে। 
বিশ্বের মূল তত্ব কি--যাহার সাহাষ্যে মানুষ তাঁহার জীবনের সব প্রশ্নের যীমাংস1 কন্ধিতে 
পায়ে--সত্ব! হিসাষে ব! জ্ঞান, হিসাবে যাহা কিছু আছে সেই সমস্তের কারণ বা! আধারম্বরূপ 
এমন তত্ব কি--ইহার উত্তর কোন বিজ্ঞানই দিবার চে! করে না। শুধু দর্শনেই এই চেষ্টা 
কেখিতে পাই । ন্ুতরাং মেখ! গেগ- দর্শন ও বিজ্ঞানের উষ্েক্ট উপায় আলোচ্যবিষয় বা 


৪২০ নব্যভারত | ঘ্বিচত্বারিংশ খণ্ড ৯ম সংখ্যা 


ক্ষে্র--সবই ভিন্ন । মানুষের যে অভাব বিজ্ঞান পূরণ করিতে পারে না দর্শন লে অভাব 
পূরণের চেষ্টা করে বলিয়াই দর্শনের লার্থকতা। 

কিন্তু জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচনার ফলেই যে হর্শনের উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারে 
সেদর্শন কোন মানের পক্ষে সম্ভবপর ? এমন কেহ এখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাঁই ধিনি 
জগতের প্রত্যেক বিষয়ই জানেন। দর্বজ্ঞত! কোন মান্গুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয় । তবে 
কি দর্শন একটা অত্যন্ত অবাস্তব আদর্শের পশ্চাতে ছুটিরাছে? 

কোন এক ব্যক্তিয় পক্ষে সব বিষয় জান! সম্ভবপর ন! হইলেও অনেকের দ্বারাতে 
সম্ভবপর হইতে পারে? ধিনি দার্শনিক হইবেন, তিনিত বিভিম্ন বিষয়বিশেষজ্ঞদের নিকট 
হইতে তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়। লইতে পারেন ৷ অথব| অনেকে মিলিয়া একত্রে দর্শনের 
মঠ গড়িয়া! তুলিতে পারেন । আজকাল তাই দর্শনেও অনেককে যৌথ চর্চার আশ্রয় লইতে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাঁর উপর সব বিষয়ই ধে তাচাদের বৈশিষ্ট্যের সহিত জানিতে হইবে 
তাহার কোঁন অর্থ নাই। জাতির জ্ঞান থাকিলে তার অস্তভুক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তিকে না 
জানিলেও চলিতে পারে । সাধারণভাবে সমন্ত জ্ঞেয় বস্তর প্রকার বা রকম যদি জানিতে 
পারি তাহ! হইলেও আমাদের চলিবে। তাত্বিক দৃহিতে দর্শনের পক্ষে এই রকম জানই 
যথেষ্ট । মাঁটী কি পদার্থ জানিতে হইলে সংসারে যত মাটী আছে তার সবই পরীক্ষ। করিতে 
হইবে এমন নয়, একখও মাটী পরীক্ষা করিয়! দেখিলেই চলে । 

তার উপর যদিও একথ! সত্য যে জগৎ আমাদের কোন বাক্তিবিশেষের জানসাপেক্ষ 
নছে--জগতের কোন বস্থরই থাক! ন! থাকা বা অস্তিত্ব কোন দার্শনিকেরই জানা না জান! 
বাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে ন। এমন অনেক বস্ত থাকিতে পারে--এবং আছেও--যহাছ! 
আমর! জানি ন! বা কখনই জানিতে পারিব না তথ/পি আমাদের প্রত্যেকের গগৎ সম্পূর্ণভাবে 
আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে--একথা! বাধা হইয়া! আমাদিগকে শ্বীকার করিতে হইবে । 
জগৎকে আমরা জানি বলিয়াই আছে বলিতে পারি। এই জগতের ম্বগত অস্তিত্ব যতই 
আমাদের আননিরপেক্ষ হউক না কেন ইহার অস্তিত্বের প্রকাশ আমাদের জ্ঞানের ভিতর 
দিগ্াই হইয়। থাকে । আমরা এমন কোন পদার্থ আছে বপিয়! চলিতে পারি না যাহার 
সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। কোন বস্তু আছে বলিয় স্থির করিতে হইলে তাঁহার 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাক! চাই ইচাই। আছে বলিতে গেলেই কি আছে জানা আবস্তক 
যতক্ষণ কি.সেট।--তাহার স্বরূপ কি--আমরা জানিতে ন। পারি ততক্ষণ সেটা আছে কিন 
আছে--তাঁও বলিতে পারি না। ন্ুতর।ং স্পষ্টই দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় আমাদের জগৎ আমাদের 
আনের সীষার দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সীম! অতিক্রম করা! কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নছে। 
আমরা যে জগৎ জনিতেছি তাহার উপরই আমাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে। 
অজানা--অজ্ঞেম ব1 অঞ্জাত-বিষয় সম্বন্ধে কোন গালোচনাই হইতে পারে না। আমাদের 
জানরাক্যের মধ্যেই যে সব বিরোধ ব| অসামঞজন্ত দেখিতে পাই, দর্শনশজ তাহারই সমাধান 
করিবার চেষ্টা করিতে পারে। অঞ্জেয় রাজ্যের কোন বার্ড! দর্শনের পক্ষে আনিয়া দেওয়া 
সম্ভবপর নয়। আমাদের পক্ষে যেজগংট। আঁছে তাহা আমাদের জানেই সাছে। : খাহা 
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আমাদের জ্ঞানে নাই তাহা! আছে বলিয়্াও আমর! জানি লা । তাঁর সম্বন্ধে আমর! 
কোন বিচারও রুরিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান জগৎ লইয়াই আম।দের বিশ্ব এবং এই 
বিশ্বের কোন অংশই আমাদের অজ্ঞাত নাই, এরই উপরে আমাদের হর্শনের কাঠাম গড়িয়া 
থাকি। ম্ুতরাঁং সর্বজ্ঞানের অভাব আমাদের দর্শনালোচনা না করার কোন কারণ হইতে 
পারে না। 

কিন্ত বাস্তব জগৎ ও আমাদের জ্ঞান্জগৎ ত সমান মাপের নয়। দিন দিনই 
আমর। নৃতন জ্ঞান লাভ করিতেছি । যখন নৃতন কোন বিষয় জানি তখন সেটা 'নাই' 
হইতে হঠাৎ 'আছে' হইয়া পড়ে এমন নয়। যাহ! ছিল ব। আছে তাহাই জানিয়। থাকি । 
আমাদের দর্শন শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞ।নরাজ্ের কথ! কছিবে এমনত নয়; বাস্তব 
জগতের কথা আমর! জানিতে চাই। দার্শনিকের মনোরাজ্যের ইতিহাস বা বিবরণের 
হবার! আমাদের জিজ্ঞাস! পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেই বাশ্তব আগতের পরিসর কোন 
ব্যক্তির জ্ঞ(নের পরিধিব অন্ততূর্জি হইবার নয়। 

একথ। সত্য আমাদের অজানা অনেক কিছু সংসারে আছে-_জীবনের শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত আমাদের জানার শেষ হইবে না। তবুও যখন আমরা আমাদের নিজেদের আনের 
সাক্ষ্য লইয়। দর্শনের গ্রতিম! গড়িয়া থাকি তখন আমাদের এই বিশ্বাস থাকে যে অপরের 
জ্ঞ/নঙও আমাদের জ্ঞানের মতই হইবে । আমাদের ভবিষৎ জ্ঞান আমাদের বর্বম।ন 
জনের অনুযায়ী ছইবে। এই রকম বিশ্বাসই আমাদের বৈজ্ঞানিক আন ও ব্যবহারিক 
জনের ভিত্তি। আমি যাহ! লাল বলিয়। বুঝি আমার বদ্ধ যদি তাহা! কাল বলিয়া বুঝেন 
তাহা হইলে কোন কথ| বলাই চলে না। আজ আমর! জগৎকে যে রকম ভাবে বুঝিতেছি 
কাঁল ধদি তাহা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত হুইয়! ধাড়ায়। তাহা হইলে কোন বিষয়ে কোন 
সাধ।রণ সত্যে পৌছিতে পারা যায় না। আমদের অভিজ্ঞতার কোন অর্থ থাকে না--ঘর্শন 
বিজ্ঞান অপভ্ভব হইয়া পড়ে। অথচ অ।মি যাহ! লাল বলিয়া বুঝি আমার বন্ধুও লাল 
বলিতে ঠিক তাহাই বুঝেন ইহ নির্ণয় করা দর্শন বিজ্ঞ/নের সাধ্যাতীত। আমাদের 
ভবিষ্যৎ জন আমাদের বর্থমান জনের প্রামাণ্য রক্ষ। করিয়৷ চলিবে তাহাও নিঃসদ্দিপ্বচিত্তে 
দৃ্শনিকের দৃষ্টিতে বলিতে পারা যাঁয় না। ষকলেই নিজ নিজ জ্ঞান অস্থযায়ী দর্শন গড়িয়! 
তুলেন কিন্তু যদি অন্তান্ত সব বিষয় সমান হয় তবে যাহার জ্ঞানের পরিসর যত বেশী তাহার 
দর্শনই সব চেয়ে বেশী আদরণীয় হয় । তবে যিনি ধতই জনী হউন ন| কেন জ্রিকালরিধিত 
সত্য তাহার দর্শনে পাওয়া যাইবে এমন কথ! বলিকে পারা যাইবে না। হইতে পাক্গে ভ্িনি 
এমন সত্য জানিয়াছেন যাহা কখনই মিথ্যা বলিয়। প্রমাণিত হইবে না কিন্তু যতদিন ন! 
আঁষাদদের ভবিষ্কতের শেষ পর্যান্ত দেখিবার ক্ষমত! হইয়াছে ততদিন সেকখ। জামর। 
ভ্বোর করিয়া বলিতে পাঁরিব না। বর্তমানে থাকিয়! ভ্রিকালবিধিত ন্ধূপে কোন কথা 
জান! ছনস্ভব। লব জ্ঞান সথন্ধেই এই কথা খাটে। দর্শন সন্বন্ধেও একথা খুব দোষের 
নছ। ব্যক্তিগত জানের লীমাবন্ধত! এবং খুব উচ্চ দৃষ্টিতে বর্তমান জনের সৃন্ধি্চতাই 
ভান জীবনের প্রাশ। আমার বদি তৃতীয় নেঅ লাভ হইত-ভূতভবিষাৎ বর্তমান এক 
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দৃটিতে নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যক্ষ ভাবে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবনে আমাদের কোন 
প্রশ্ন থকিত না--সংশয় থাঁকিত নানিযিত গতিশীল আনের রথ আপনা হইতেই ₹ঠাৎ 
খামিয়া যাইত। (ক্রমশঃ) 


শ্রীরাবিহারী দাঁস। 


বঙ্গমাহ্িত্যে উপন্যাসের ধারা 


(১২) 

পূর্ব প্রবর্ধে বলিয়াছি যে বঙ্কিম্চল্জের নিজের মতে 'রাঁজসিংহ'ই তাহার একমাত্র 
প্রকৃত এ্তিহাসিক উপন্যাস । ম্তরাং তীহার এ্রতিহাসিক উপন্তাসের আদর্শসম্বন্ধে কি 
ধারণ! ছিল তাঁহ! 'রাজসিংহ' হইতে বুঝা! যাঁইবে | 'রাঁজসিংহের” চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞ।পনটী 
বিশ্লেষণ বরিলে এ বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্কলন করা যাইতে পারে। বস্কিমের 
'রাজসিংহ' উপস্ঠাসে প্রধান উদ্দেশ, হিন্দুদের ষে বাঁছবলের অভাব ছিল না এই বিষয়ের 
গ্রতিপারদন করা । এই বিষয়ে এ্রতিহাাসিক বিবরণের অভাঁবের ও এঁতিহাসিকদেব 
পক্ষপাতিত্বদদোষের জন্ত বঙ্কিম উপন্তাসের আশ্রয় লইয়াছেন; কারণ যদিও সর্ধত্র 
ইতিহাসের উদ্দেশ উপন্য।সের দ্বাবা সুসিদ্ধ হয় না, তথাপি বর্তমান ল্েত্রে সেরপ কোন 
প্রতিবন্ধক নাই, “যখন বাহুবলমাক্র আমার প্রতিপাগ্ঘ, তখন উপস্ঠাসের আশ্রয় লওয়া 
যাইতে পারে 1 

বস্কিমের এই উক্তির প্রন্কৃত তাৎপর্যা গ্রহণ কর! একটু ছুরহ । রা'জপুতদের বা 
বলপ্রতিপাদনবিষয়ে উপন্তাস কেন ইতিহাসের উদ্দে্টসাধনক্ষম,। তাহ! তিনি খুলিয়া 
বলেন নাই; বিশেষতঃ এই সম্বন্ধেই গ্রতিহাপিক প্রমাণের পরম্পর বিস্োধিতার বিষয় 
বঙ্কিম নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, ও এই সমস্ত পরম্পরবিরোধী প্রমাণসমূছের মধ্যে 
সম্যানির্ণয়ের ছঃয়াধ্যত। ত্বীকার করিয়াছেন । এই প্রকার বাধাবিস্জ কিমান থাকা? 
সত্বেও ইতিহাসের পক্ষে যাহ! ছুঃসাঁধ্য তাহ! £উপন্তাসের পক্ষে কেন নহজসাধ্য হইবে, 
উপন্তাস এই স্মন্ত ইতিহাসগ্রন্থিকে কিরূপে স্পল করিবে, লেখক তাহার কোন বিশ 
ব্যাখা! দেন নাই। ইতিহাসের উপর উপন্যাসের, এক মাত্র শ্রেষ্ঠত্ব এই থে ইহা হজনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে পাঁরে, ইহ! সত্যের বন্ধন ছইতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন; কিন্ত খই 
কল্পন(কে ইতিহাস ক্ষেতে দুই প্রকারে প্রয়োগ কব যায়; ইহা! লেখককে এতিকাগিক 
সত্য নির্ণয়ের অগ্ীতিকর দামিত্ব হইতে অব্যাহতিনাম্ের উপায়ন্বরূপ ব্যবহৃত হুইন্ছে পায়ে, 
অব! ইহা! একপ্রকার প্রাত্যক্ষ অনুভূতির সাছছাছ্্য ইত্তিহঠাসের পরম্পরবিরেধী জটির 
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উক্তিসমূহ ভেদ করিয়া তাহার মূর্ত সত্যে গিয়া হাত দিতে পারে। এখানে বন্ধিম 
তাহার কল্পনার কিরূপ ব্যবহার করিতে চাছেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়! গিয়াছে; 
হিন্দুদের বানুবলের যদি কোন এতিহাসিক প্রমাণ না থাকে, তবে কল্পনার সাহায্যে তাহার 
প্রতিপাঙ্গন করিতে গেলে কল্পনার আশ্রয়ের কাল্পনিকতার প্রশ্রয়ে পরিণত হইবার সমূহ 
সম্ভাবনা আছে। বৌধ হয় বঙ্কিমের উক্তির প্রকৃত মর্দদ এই যে রাজপুতদের বাঁছধল এতই 
নুপরিচিত ব্যাপার যে এক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লওয়! তাদৃশ দুষনীয় নছে; কেননা এখানে 
অবিসংবাদিত এতিহাসিক প্রমাঁণ থাকুক বা না থাকুক, কল্পনা ও এ্রতিহাসিক লতোর 
মধ্যে ব্যবধান নিতান্ত অল্প হইবারই সম্ভাবন]। 

রাজপুতর্দের বাহুবল প্রতিপাদন যদ্দি “রাজসিংহে, বঙ্কিমের প্রকৃত উদ্দেহা হক্ঈ) 
তবে তাহা! উপন্তাসের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে কি না সে বিষয়েও সনোহের অবসর 
আছে, কেননা এরূপ একটা! সন্কীর্ণ ও পক্ষপাতসূলক উদ্দেশ্ঠ ঠিক উচ্চতম আর্টের পক্ষে অনুকূল 
নহে। অবশ্ত এই উদ্দেস্তা বস্কিমের কবি-কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়! তাহার যুদ্ধবর্ণনাগুলির 
উপর একটা তীব্রতা ও কল্পনা গৌরব আননিয়! দিয়াছে সতা; কিন্তু সত্য চিত্রণ, বিশেষত» 
এতিহাঁসিক সত্যনিদ্ধীরণ যে উপন্যাসের আদর্শ, তাঁহার সহিত এইরূপ সন্ধীর্ণ টিদ্দোহ্থোর 
সুসঙ্গতি হইতে পাঁরে না । বোধ হয় এখানে বঙ্কিম নিজ প্রতিভার প্রতি অবিচার করিয়াছেন ; 
রাজপুতদের বাহুবলপ্রতিপাদদন করা! সন্দ্ধে তীহার যতই প্রবল ইচ্ছা থাক, 
তিনি সে ইচ্ছাকে কলাঁকৌশলের ছারা নিয়মিত ও সংযত করিয়াছেন, কোথাও কলা 
সৌন্দধ্যের ও সুসঙ্গতির সীমা উল্লজ্বন করিতে দেন নাই। স্থানে স্থানে মুসলমানের বিরুদ্ধে 
একটু অধথা তীর সমালোচনা, একটু 'অসঙ্গত ও অশেভিন বিদ্বেষ উদগীরণ ভিন্ন অন্ত কোথাও 
এই উদ্দেশ্টয পবিক্ষ,ট হয় নাই; আর পরিস্ফুট হইলেও লেখক অসাধারণ দক্গতার সহিত 
ইহাকে একটী অবিসংবাদিত ধতিহাসিক ঘটনার মধ্যে অন্তভূক্ত করিয়াছেন, মানুষের চিরস্তন 
হদয়স্পন্দনের সহিত ইহার গতিবেগকে মিশাইয়! দিয়াছেন। 

এঁতিহাঁসিক উপন্তাসে কল্পনার ক্রিয়া কতদুর প্রসারিত হইতে পারে, সে সমন্ধে 
বঙ্কিমের অভিমত আধুনিক সমালোচনার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এবিষয়ে কল্পনায় 
ক্রিয়ার সীমারেখা বক্ধিম বেশ সুস্পষ্টভাবেই নিষ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ই্রতিহাসিক উপস্ভা 
ইতিহাসের সুল সত্যকে অবিক্কৃত রাখিতে বাধ্য; তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ধ বাঁপারে কল্পনা 
আপনার স্বাধীনত! দেখাইতে পারে । ইতিহাসের কার্ধ্যকাঁরণপরম্পরা যেখানে যথেষ্ট পরিশ্ফুট 
নহে, কল্পন! সেখানে ক্র কুদ্র নূতন যোগস্থ্জ স্থষ্টি করিয়া তাহ|দের সম্বন্ধ স্কুটতয় করিয়া 
তুলিতে পারে ; ইতিহাসের যে সমন্ত ঘটনা জআকন্মিক, তাহাদিগকে মানবচরিজ্ের বৈশিষ্ট্যের 
মহিত সম্পর্কান্থিত করিয়া দেখাঁইতে পারে ইতিহাসকে 018,090, বা নাঁটকীম় উপষে!গিতা 
মণ্ডিত করিবার জঙ্ তাঁহার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিু রসকে ঘনীভূত করিয়া! তুলিতে পাঁরে। বক্ধিম 
রাজসিংহে এই জাতীয় রূপান্তর সাধনের উদ্ধাহরণ দ্নিয়াছেন। যুদ্ধের ফলাদ্গি স্থল ঘটন! 
অবিকৃত রাখিয়াছেন। তবে তাছাক্স নৃতন প্রকরণ বা নূতন উদ্দেত্ত কল্পনার দ্বারা গিয়া 
ছিয়াছেন)  ধতিহাঁসিক চরিত্রখ্ডলি অবিক্কত রাখিয়াছেন/। তবে ইহাদিগকে কাল্পনিক 


৪২৪ নব্যভারত [ছ্িচত্বারিংশ খণ্ড ৯ম সংখ্য। 


দৃশ্তের মধ্যে ফেলিয়া ইহাদের চরিক্্র বৈশিষ্ট্য স্ফুটতর করিয়াছেন ; যেখানে একই ঘটন৷ 
সন্ধন্ধে ছুই বা ততোধিক বিবরণ প্রচলিত আছে, যেখানে নাটকীয় উপযোগিতার হিসাবেই 
তাহার নিজের নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এ সমস্তই সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত স্বাধীনত1$ 
্রতিহাসিক উপন্তাস-কার ইতিহাসের বৃহত্তর সাধারণ সত দেবাইতেই বাধা; সুত্র কষু্ 
ব্যাপার সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা ন। দিলে ইতিহাস ও এ্রতিহাদসিক উপন্ঠান্নের মধ্যে 
কোন ভেদ থাকিতে পারে না। বঙ্কিমের প্রতিহাসিক বিবেক (785001105] ০928- 
০8600) ব1 সত্যনিষ্ঠ। যে ইউরোপীয় উপস্ভাসিকদদের অপেক্ষা কম এরূপ মনে করিবার 
কোন হেতু নাই, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রামাণিক সত্যের অংশ যে পরিষ্াণে কম, 
কল্পনার প্রসার ঠিক সেই পরিমাণেই বেশী হইতে বাধা, নচেৎ একটা পূর্ণাঙ্গ আব্যায়িকা 
গড়িয়। উঠিতে পারে না । বঙ্কিম তাঁহার কাল্পনিক চিত্রের দ্বারা ইতিহাসের শুন্রন্জ পূরণ 
করিয়া যদ্দি অতিসাহসের পরিচয় দিয়! থাকেন, তবে তাহ! আমাদের দেশের ইতিহাল 
সম্বন্ধে অপরিহাধ্য। 

'রাজসিংহ' এতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'ছূর্গেশনন্দিনী” বা “চন্দ্রশেখরণ বা 'সীতারাম 
হইতে মুলতঃ ভিন্ন। বস্কিমের অন্যান্ত উপন্তাসে ইতিহাস কেবল একটা প্রতিবেশরচনায় 
সহায়ত! করিয়াছিল মাজ্জ; তাহাদের মুখ্য উদ্দেস্ত ছিল ব্যক্তিগত জীবনের সমস্তার আলোচনা। 
্রতিহথাসিক বিপ্লব আসিয়৷ এই ব্যক্তিগত সমন্তাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে সত্য, 
তথাপি মোটের উপর এই সমস্ত উপগ্ভাসে ইতিহাস অপ্রধান অংশ অধিকার করে। 
“ছুর্গেশনন্দিনী'তে ধতিহাসিক প্রতিবেশ উপন্থাসের অনেক অংশ ব্যাপিয়া আছে; এবং 
নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন ইতিহামের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া বিশেষভাবে বিক্ু্ধ ও 
আলোড়িত হইয়াছে সত্য: কিন্তু তথাপি ইহার প্রধান ব্যাপার ব্যক্তিগত জীবনের 
বাধা-বিক্ব-ঘটিত প্রণয় লইয়া । “চন্ত্রশেখর' ও “সীতারামে”ও ইতিহাসের এই দুরত্ব ও 
অপ্রধানতাঁ সহজেই লক্ষিত হয়; টৈবলিনীর ও সীতারামের চরিভ্রবিষ্জেষণই ইহাদের 
মুখ্য উদ্দোন্ত । বিশেষতঃ 'সীতারামে' শীতারামের অন্তর্থন্বই উপন্তাসের প্রধান বিষয়; 
তাহার রাজনৈতিক অধঃপতন নৈতিক অধ:পতনের পরোক্ষ ফল মাত্র বলিয়া! বিবেচিত 
হইয়াছে । 'রাজসিংছে, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; এখানে ইতিহাসই প্রধান বিষয়, ব্যক্তিগত 
জীবন সমন্তা ইতিহাসের অনুবর্ীন করিয়াছে মাত্র। উপকস্ভাসের সূল ব্যাপার হইতেছে 
রাজসিংহের সহিত আরঙ্গজেবের মহাযুদ্ধের বর্ণনা , তবে লেখক এই যুদ্ধের কেবল রাজনৈতিক 
ফলাফল নির্দেশ ন! করিয়া, ব্যক্তিগত জীবনের উপর ইহার প্রভাব দেখাইয়াছেন, এই 
যুদ্ধের মহাবর্তে পড়িয়া যে কয়েকটা প্রাণী পরম্পরের সঙ্কিছিত হইয়া! পড়িয়াছে তাহাদের মানসিক 
সংঘর্ষ ও পরিবর্তনের চিত্রটিও উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। 

সুতরাং “বাজসিংহে” এ্তিহাপসিক অংশেরই প্রাধান্ত ; ইতিহাস এখানে পারিবারিক 
জীবনের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত, অচ্ছেস্ভ বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; মানুষের 
কদর ব্যক্তিগত জীবনের উপর বর্ষণোস্ুখ মেঘের ভ্াায় একটা বঙ্জ-কঠোর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ 
হইয়। একাস্তভাবে ঝু'কিয়া পড়িযাছে। বস্থিমের অন্তান্ত উপস্ভাসে ইতিহাস কেবল একটা 


পৌষ) ১৩৩১]  বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৪২৫ 


সুদূর দিগন্তরেখার স্তায় পারিবারিক জীবনকে বেষ্টন করিয়াছে মাত্র; তাঁহার স্বাধীনতার 
গৌরবকে বিশেষ সুজ করে নাই? যদ্দিও সম সময় ইতিহাম-সমুদ্রের ছুই একটা প্রবল 
তরঙ্গ আনিয়া! আমাদের গৃহপ্রা্ণে গ্রতিহত হইয়াছে, ও আমাদের শাস্ত জীবনে 
একট! প্রলয়-বিক্ষোডের সৃষ্টি করিয়াছে, তথাশি মোটের উপর ইঠার সুদূর অন্পষ্ট কল্লোল 
ব্যতীত ইহার জন্তিত্বের আর কোন ম্পষ্টতর পরিচয় আমাদের গোঁচর হয় নাই। রাজসিংছে 
ইতিহাস তাহার উদ্দাসীন দূরত্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে অতিসন্গিহিত পড়িয়াছে ও 
আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রায় স্পর্শ করিয়াছে, তাহার উষ্ণ নিশ্বান আমাদের 
শরীরে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি, রক্তের মধ্যে একট! জ্রুততর স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছ। 
আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তি সমূহ, আমাদের প্রেম, ঈর্ধ্যা, বন্ধু গ্রাতৃতি ক্ষুদ্র জীবননাট্ের 
অভিনেতৃবর্গ ইতিহাসের ভ্রুকুটা-কুটিল দৃষ্টির তলে, ইতিহাসের নিশ্মাম অঙ্ুলি-সাঙ্কত চালিত 
হইয়া একট! অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনের পেষণে আপন আপন অংশ অভিনয় করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । এই অপাধারণ তাত্র প্রভাবের বশে আমাদের সাধারণ জীবন তাহার সহজ-সরল 
স্বাধীনত! ও প্রসার হারাইয়া আপনার বিকাঁশকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সঞ্চুচিত করিয়া 
লইয়াছে, ও তীব্রতর গতিবেগের দ্বারা এই অপরিহীধর্য সঙ্কীর্ণতার অস্থবিধা পুরণক রিয়াছে ॥ 
'রাঁজসিংহ, উপন্তাসটাকে মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসাবে দেখিতে গেলে পদে পদে 
এই স্বাধীনতাসক্কোচের পরিচয় পাওয়। যাঁয়। প্রথম বিষয়*নির্বাচনে । রাজসিংহের 
বৃহত্তব সংঘটনের মধ্যে, ইহার যুগান্তরক!রী বিপ্লবের ভিতর সাধারণ নিয়শ্রেণীর মানুষের 
কোন স্থ।ন নাই। যাহারা শ্তংমল স্মভূমিতে বৃক্ষছায়াশীতল প্রদেশের পর্ণকুটীরে নিজ নিজ 
শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহারা এই উপন্তাসের জগতে প্রবেশাধিকার 
পায় নাই; ইহার পাব্র-পাএীরা সকলেই উচ্চপদস্থ, সকলেই রাঁজনৈতিক আবর্তের 
বিক্ষোভ-বিকম্পিত প্রদ্দেশে, ইতিহাসের বজমুষ্টির ছুণিব|ব আকর্ষণপরিধির মধ্যেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। যে সমস্ত নিম্-উপত্যক।-বাসী ক্ষুদ্র «বৃক্ষ তাহাদের ক্ষুপ্বত্থের জন্তই কাল-বৈশাখীর 
হাত এড়াইয়া বায়, তাহাদের জন্ভ এই উপন্তাসের কোন প্রয়োজন নাই ; পরস্থ ষে সমস্ত 
মা-মহীকুহ উত্তল-পর্বত-শৃঙ্গে জন্মগ্রহণ করিদা প্রলয় ঝটিকার দুদ্ধর্বেগকে আহ্ব|ন করে 
ও তাহার দ্বারা বিধ্বস্ত বিদলিত হয় তাহাঁরাই এই উপন্তাস জগতের অধিবাসু | চঞ্চলকুমারী 
রাজকণ্ত।, নিজে আভিজাত্য-গর্ব-গৌরবান্বিতা॥ ছুই প্রতিঘবন্দথী রাজাধিরাজের সংঘর্ষের 
উপযুক্ত হেতু ও যোগ্য পুরস্কার । নির্ধ্লকুমারী বংশ-গৌরবে সামান্ত1! হইয়াও নিজ বুদ্ধি ও 
সাহস প্রভাবে এই রাজনৈতিক সংঙ্ষোছ্ছের ঠিক :কেন্দ্রস্থলে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, 
তাহ'র বিবাহিত জীবন কোন্‌ অতল সমুদ্রে তলাইয়৷ গিয়াছে; সে রাজপুতকপ-গৌরবের 
প্রতিনিধি হইয়া সগৌরবে ও অন্রাস্ত পদক্ষেপে রাজনৈতিক জগতের বন্ধুর পিচ্ছিল রন্ধপথে 
বিচরণ করিয়াছে, ও বং বানসাহের সন্যুবীন হয়ো কাগীবৈভবে ও চাতুর্ষ্যে তাহাকে 
নিরন্ত নিরারু্ত করিয়াছে? গরীব দরিয়া, কেবল সংবাদবিক্রেত্রী বলিয়া নহে, আরও 
উচ্চতর, ্লাধ্যতর অধিকারে, শাহজাদ্টীর প্রণয়*প্রতি ঘন্বিনীকপে, রংমহালের বহিজ্জালাময় 
প্রাসাঙ-সঙগছে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। উপস্কাসের সমস্ত চরিত্রেব মধ্যে কেবল 


৪২৬ নব্যভারত [ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, *ম অংখ্য। 
এক মাঁণিকলালই, তাহার অভাবনীয় রূপান্তর ও উচ্চপদে 'আরোহণ সন্বেও, স্বভাঁব-সিদ্ধ 
র্ততার জন্যই তাহার 19150618) ০:1810এর চিহ্ন রাখিয়াছে, সম্পূর্ণ লণ্ত হইতে দেয় নাই৷ 

আবার অন্ত দিক দিগাীও ইতিহাস পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্ররেশ করিয়া 
তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, ও তাহার তুচ্ছতম ব্যাপারের সহিত 
একান্ত অপ্রত্যাশিত কঠোর পরিণতির সংযোগ স্থাপন করিয়! দিয়াছে শি চঞ্চলকুমারীর 
একট! নিতান্ত তুচ্ছ কার্ধা, একট! সামান্ত বালিকাস্ুলভ চাঁপল্য ছুই জাতির "মধ্যে তুমুল 
₹ঘর্ষের স্থষ্টি করিয়াছে; যে আকাশ বাতাসে দাহা পদার্থ স্ত,পীভূত হইয়। আছে, সেখানে 
একট। তুচ্ছ অগ্নিস্ফষুলিঙ্গ প্রুলয়ানল জালাইয়! তুলিয়াছে। পারিবারিক জীবনে যাহ! 
সব্ধপ্রধান সমহ্য।-_-বিবাহ--এই বিছ্যুদগ্রিগর্ভ মাকাঁশের তলে তাহার এক মুহূর্তেই সমাধান 
হইতেছে ; প্রেম নিতান্ত অনুগত অনুচরের ন্যায় দেশভক্তি বা রাজনৈতিক প্রয়োজনের 
অনুসরণ করিতেছে । চঞ্চপকুমারীর রাজসিংহের প্রতি যে অনুরাগ তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত 
ব্যাপার খুব কমই আছে? তাহা মুলতঃ স্বজাতি-গ্রীতির একট! উচ্ছৃমিত বিকাশ মাত্র; 
তাহ! প্রণয়ীকে আত্মসমর্গণ নহে, বীরের পদে শ্রদ্ধপুষ্পাপ্তলি । নির্দলকুমারীর বিবাহ ত 
একট! যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। এই রাজনীতির ০:১£পূর্ণ বাতাসে 
অতি অভাবনীয় পরিবর্তন সকল এক মুহূর্তে সংসাধিত হইতেছে ; দস্যু দেশ-ভক্ত ও 
ঘুদ্ধকুশল সেনানীতে পরিণত হইতেছে; শ্রদ্ধা প্রেমে রূপাস্তরিত হইতেছে, ও এই প্রেম 
রমণীন্থুলভ লঙ্জাসঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া, প্রতাখ্যানভয়শৃন্ত হইয়! প্রেমাম্পদের নিকট আব- 
সমপ্পণ করিতেছে; নির্দম প্রয়োজন ইচ্ছাকে বশীভূত করিয়া! মুইর্তেকের পরিচিতের জন্য 
ৰরমাঁল্য রচনা করিতেছে । বিশেষতঃ রাঁজসিংহের সপ্তম খণ্ড হইতে প্রায় অবিষিশ্র প্রতিহ্াসিক 
কাহিনী গ্রস্থকে* ব্যাপ্ত করিয়৷ কল্পনাপ্রস্থত উপন্তাসকে সবলে ঠেলিয়া দিয়াছে ; আরঙ্গছেব 
পার্বত্য রম্ধ,পথে প্রবেশ করার পর ইতিহাসেরই প্রায় একাধিপত্য ; সেনার কোলাহলে, 
দ্রুত-সঞ্চ।রী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানবের আভাস্তরীণ ছন্দ সংঘ।ত প্রায় নীরব হইয়া গিয়াছে। 
বিপুল, ইতিহ।স ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনকে প্রায় গ্রাস করিয়া! লইয়াছে। আরঙ্গজেব রাজসিংহ 
ইহারাও এতিহাসিক ব্যক্তি বটেনই; কল্পনাপ্রস্ুত চরিত্রগুলিও-_চঞ্চল, নির্মল, মাণিকলাল- 
গ্রস্ৃতি-_ব্যক্তিম্বাতগ্রা বিসঙ্জন দিয়া এতিহামিক কোলাহলের মধ্যে নিজ নিজ কথস্বর 
হারাইয়া ফেলিয়াছে, ও বৃহৎ ইতিহাস-যন্ত্রের অঙ্গ-প্রতাঙ্গমাত্রে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থের 
এই অংশকে ঠিক উপন্তাস না বলিয়া উদ্দীপনার ঘাত প্রতিঘ। ত-চঞ্চল ইতিহাস-পৃষ্ঠা বগ্পিলেও 
চলে। মোটকথ! রাজসিংহ উপন্তাসে টুঁতিহাসের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সাধারণ জীবন 
তাহার শ্বতাব-মস্থর গতি হারাইয়! ্রতিহামিক ঘটনার বেগবান্‌ প্রবাহের সহিত সমতালে 
চলিতে বাধ্য হুইয়াছে। 

অবশ্ত এই ইতিহ।সের স্এক্রাধিপত্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিম যে যুদ্ধ করেন নাই এমন নহে ; 
ইতিহাসের গ্রাস হইতে ব্/ক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে" তিনি বিশেক্ন চেষ্ট! রুরিয়া- 
ছেন, এবং আংশিক ক্ৃতকার্ধাত! লাভও করিয়াছেন । যেখ।নে রাজনৈতিক কারণই আগুন 
জালিবার পক্ষে পধ্যাপ্ড, সেখানেও বঙ্কিম মানসিকসংঘর্ধছথাত অগ্রিশিখার ক্রীড়া! বেখাইতে 


পৌষ, ১৩৩১] বঙ্গনাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৪৯৭ 


প্রয়ানী হইয়াছেন; যেখ।নে রাঁজপুতেরঞ্মদমা স্বাধীনতাম্পৃহা ও মোগলের মদোহৃত, বলদৃধ 
অত্যাচার বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়। রাখিয়াছে” সেখানেও বঙ্কিম মানব চিত্তের স্বাধীন 
করিনা হইতেই প্রথম অগ্িশ্কুলিঙ্গ প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি ইতিহীসের নর্বগ্রাসী 
একখধিপত্য হইতে মানবজীবনের স্বাধীনতা ও গৌরধ বাঁচাইতে চাহিয়াছেন। আরংজীবের 
হিন্দুদ্েষিতা, যথেচ্ছাচার, জিজিয়া-কর-সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চপকুমারীককৃত অপমানের 
প্রতিশোধন্পৃহ্ণাও তাহার কার্ধ্য করিয়াছে । অগ্নি জালিবার ইন্ধনের মধ্যে বিক্রম-শোলাস্ষির 
অভিশাপ'ও জ্যোতিষীর ভবিষ্াদ্ধাণীও স্থান পাইয়াছে। তা ছাড়া ইতিহাসের দারুণ নিশ্পেষণের 
মধ্যেও চরিত্রগুলি তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্্া সম্পূর্ণভাবে হারায় নাই। চঞ্চল, নির্মল ইহারা 
রাজনৈতিক হস্তে ঘুর্ণিত হুইয়াও তাহ'দের ব্যক্তিগত স্খহঃখ, আশ।-আকাঙ। সম্পূর্ণ বিসর্জন 
দেয় নাই। দবিয়া সম্বন্ধে এই কথ! আরও বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য , সে ইতিহাস-প্রবাহের 
মধ্যে এক উন্মত্ত এক।আ্মতার সহিত, অন্রাস্তলক্ষ্যে আপন হৃদয়ের গ্রণয়ধারাই অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছে। স্বয়ং সম্রট. আওরেঞ্জজেবও সময় সময় নিজ উচ্চপদ্দেব মহিমা! হইতে অবরোহণ 
করিয়। কুটিলতাবর্ম।বৃত হৃদয়ের রুদ্ধকপাট খুলিয়াছেন ও সাধারণ মানুষের স্তাঁয় আপন 
প্রাণের গভীর স্তরস্থ অতৃপ্থি ও ক্ষোভকে বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন । এই প্রকারে বঙ্কিমচন্দ্র 
ধ্রতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

এই ইতিহাস নাগপাশের মধ্যে মানব'হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন ন্ক,রণ হইয়াছে মবারক- 
জেব-উন্নিসার প্রণয়কাহিনীতে । এইখানে বঙ্কিম ইতিহাসের বন্ধন কাটাইয়। উঠিয়া 
হার উপন্তাসিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন; ইতিহাস এখানে মানব-হৃদয়-বিক্পেষণকে 
অভিভূত ন! করিয়া তাহার অনুবত্তী হইয়াছে । মবারক রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ঘুর্ণিতি 
হইয়াছে সত্য; কিন্তুসে কোথাও ইতিহাস-প্রবান্থে নিশ্চে্ নিজ্জীববৎ আপনাকে ভাসা ইয়। 
দেয় নাই, তাহার নিজের স্বাধীন মনেবৃত্তিই প্রধানতঃ তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। 
জেব-উল্লিসার সহিত প্রথম প্রণয়-ব্যাপারে, মবারকের উৎপীড়িত বিবেক তাহার অবৈধ 
কলুষিত প্রেমের বিক্ুদ্ধে অন্ততঃ একটা ক্ষীণ প্রত্বা্দও করিয়াছে; এবং তাহার পরবর্তী 
গীবনের সমস্ত ভাগা বিপর্যায়কে ও সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়! লইয়াছে।  রূপনগরের যুদ্ধের 
পর জেব-উন্লিপাকে ত্যাগ, আবার পাবত্য যুদ্ধের পর দীনা, অনুতপ্ত সম্রাটছহিতাঁকে 
পুর্ন গ্রহণ, স্বজ।তিদে।হিত!ব প্রামশ্চিনত-স্বর্ূপ নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়। সম্রাট শিবিরে 
প্রতিগমন- এসমভ্তই তাহার ম্বাধীন ইচ্ছার ফল। ইতিহাসের পাষাণ প্রাচীর তাহাকে 
চারিদ্ধিকে বেষ্টন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহ!র স্বার্ধীন-আত্মাকে অভিভৃত করিতে পারে 
নাই । তাহার এই অক্ষুণ্ন শ্বাধীনতার শেষ প্রমাণ এই যে রাজপুত মোগলের অনলোদগারী 
কামান রাশির মধ্যে যে অস্ত্র তাহাকে মৃত্যুমুখে পাঠাইপ তাহ! দরিয়াহস্তানক্ষিণ্ড। 

উপন্তাস মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের পর্ণ তম বিকাশ হইয়াছে জেব-উমিসার চরিজ্রে। 
যেমন পর্বতের কঠিন বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া যে নিররিণী নির্গত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য 
আরও মনোহর, সেইরূপ ইতিস্থাদের পাষাণ প্রাচীরের মধো অবরুদ্ধ! জব-উন্নিলার অন্তরের 
গোপন কাহিনীটী অধিকতর মর্মরম্পশী, ৪ অন্ুপম মাধুর্যম্ডিত হইয়াছে । জেব-উন্লিসা 
এঁতিহাসিক চরিত্র : কিন্তু তাহার প্রতিহাসিকতাই তাহার প্রধান আকর্ষণ নহে, তাহার 
মধ্যে যে ছু:থ্জালাপূর্ণ, গ্রণয়াব্গশালী মানব্হদয় আছে তাহাই তাহার মুখ্য পরিচয়। 
গ্রস্থারস্তে জেবউন্লিসা এইঁতিছাসিক চরিব্রহিসাবেই প্রবর্তিত হইয়াছে; সে সম্রাটের প্রিয় 
ছুহিতা। সাআ্রাজাশাসনে তাহার প্রধান সহায়, রড. মগণলের সর্ধময়ী কর্রী। ববারক তাহার 
গ্রণয়াম্পদ রটে, কিন্তু এই গ্রমকে সে একটা অতি তুচ্ছ ব্য/পার বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষার 
চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছে-ষন প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া সে প্রেমের প্রতি অত্যন্ত 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিয্্ছে | মবাররের বিবাহ প্রস্তাবকে সে অবজ্ঞ/র হাসিতে উড়াইয়! 
দিয়াছে; প্রণয়ের মাহাত্ম সে প্রতিপদক্ষেপে অস্বীকার করিয়াছে; শেষে প্রণয়ী 


৪২৮ নব্ভারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড ৯ম সংখ্যা! 


অপ্র।প্য হইলে বার্থ প্রণয়ের জাল] অপেক্ষা! বাদ্শু/হজাদীর কুপিত অহঙ্কারই তাহাকে 
প্রেমাম্পদ্দকে পিগীলিকার মত টিপিয়্া মারিতে প্রণোদিত করিয়াছে। ইহার পরই 
অপমানিত, অস্বীকৃত, নির্বাসিত প্রেম আপনার অনিবাধ্য দীগুতেজে তাঁহার হৃদয় 
মধ্যে জিয়া উঠিয়া তাহার ম্বাভাবিক মহিযার অবিসংবাদিত, অথগুনীয় প্রমাণ 
দিয়াছে; এই নবজাগ্রত প্রেম তাহাকে সর্ব এখর্য্য হইতে নির্্মভাবে টানিয়। 
আনিমা একাস্ত রিক্ততার মাঝে দাড় করাইয়াছে ; তাহার সর্ব অহঙ্ক!র ছর্ণ করিয়! 
তাহাকে প্রেমের অতি দীনা ও অনুতপ্ত পৃজারিণীতে পরিণত করিয়'ছে; তাহার 
শাহজাদীত্ব ঘুচাইয়। তাহাকে সাধারণ মানবীর সমতলভূমিতে আনিয়া! অধিষ্ঠিত করিয়াছে । 
তারপর সে আর ইতিহাসের ধার ধারে নাই, ইতিহাসের সমস্ত বিপর্যয়ের মাঝে সে 
আপন চিন্তায় নিমগ্রা, আপন শোকে অধীর, পুর্বস্থতির বুশ্চিকদংশনে কাতরা। 
পিতার অপমান ও পরাজয়, শিজ উচ্চাভিলাষের উন্মলন, সাত্রাজ্যের ধ্বংসের হুচনা--এ 
সমস্ত আর তাহার চিন্তায় স্থান পায় নাই। সর্বশেষে ইতিহাস আবার তাহার 
পুনলন্ধ প্রণয়ীকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া৷ লইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জীবনের 
উপর আর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই-_তাহ।র ধকাস্তিক প্রেমের পরিপমাপ্তিকে 
এক মহাব্যর্থতার করুণ সুরে ভরিয়া দিয়াছে মাত্র । 

'রাজসিংহে” এইরূপ দুই চারিটী দৃশ্ত ছাড়া উপন্থাসোচিত গুণ খুব বেশী নাই। 
চরিক্-বিষ্কেষণ যদি উপগ্তাসের প্রাণ হয়, তবে রাজসিংহে তাহার অবসর অপেক্ষাকৃত 
কম। ইতিহাসের প্রবল আোতে চরিত্রের বিশেষত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। 
এই বিশাল সমুদ্র-মস্ছনে যে রস উঠিয়াছে তাতা আমাদের সাধারণ জীবনের পঙক্ষে 
অতিশঘ তীব্র) ছুই যুদ্ধোগ্ভত সৈম্ঘদলের মাঝে স্থিরভারে দণ্ড|য়মানা চঞ্চলকুমারীর 
মুখে যে সমস্ত তেজঃপূর্ণ বাকা দেওয়া হুইয়!ছে, তাহ। জীবনের বীরত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলেরই 
উপযুক্ত ; এই ভাব ব্যক্তিগত নভে, €99£০21) সেইরূপ বাদসাহের নিকট নিশ্মলকুমারীর 
সরস বাকপটুতা ও সতেজ নিভীকতাও তাহার, ব্ক্তিগত বিশেষত্বের অপেক্ষা জাতির 
প্রতিনিধিত্বেরই অধিক সুচক। রাজসিংহে বিবৃত ঘটনাগুলি এতই বিচিত্র ও চিন্তাকর্ষক 
যে পাঠকের মন চরিত্রবিশ্খেষণের দাবী করিতে ভুশিয়া যায়; আর এরূপ রোমাঞ্চকর 
সংঘটনের মধো চরিত্রের উচিত বিক!শ ও পরিণতিও অসম্ভব । সুতরাং সুশ্ম সমালোচকের 
দিতে 'রাজপিংহের, মধ্যে উপন্ত।সোচিতগুণের অপেক্ষাকৃত অভ।ব লক্ষিত হইবে। 
কিন্তু ফেবল আখ্যায়িকা হিসাবে, এবটা জাতি-সংঘর্ষমূলক মহাযুদ্ধের জীবন্ত ও 
উদ্দীপনা পূর্ণ বর্ণনা হিসাবে, রাজসিংহ” অতুলনীয় । ইহার গঠন-কৌশলও (০০025650056 
0০০7 ) অনবদ্য ; দৃশ্তের পর দৃশ্ত দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও 
অনবশ্তক বাহুল্য নাই, কোথাও গতিবেগ মন্থর হইয়া আসে নাই, কোথাও কেক্দ্রাভিমুী 
রেখা হইতে তিলমাত্র বিচু।তি হয় নাই। অবগ্ত স্থানে স্থানে ছই একটী দৃশ্ত অসস্ভবত| 
দোষে ছুষ্ট হইয়াছে; দরিয়ার মে/গল-অশ্বারোহীর ছন্মবেশ, মাণিকলালের ধ্রন্্রজালিক 
চতুগতা ্রাষান্দের পক্ষেও ঠিক সন্তব বলিয়। বোধ হয় না। কিন্তু বঞ্ধিম তাহার 
আখ্যায়িকাকে এরূপ প্রচণ্ড গতিবেগ দিয়াছেন যে পাঠক এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্রটর উপর 
মনোযোগ দিতেই অবসর পায় না। রাজসিংহে বঙ্ধিমের এক নৃতন রকমের ্রতিহামিক 
উপন্তাসের প্রবর্তন করিয়াছেন; তাহার কৃতিত্ব এই থে তিনি একদিকে ইতিহাঁস-প্রলিদ্ধ 
ঘটন|র মধ্যে চরিব্রমুূলক শৃঙ্খল যোজনা করিয়া দিয়াছেন। অপর দিকে বাক্তিগত 
জীবনে ইতিহাপের গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন; এবং এইবপে ছুই বিভিন্ন প্রকৃতির 
উপাদানের মধ্যে এক অপুর্ব সমন্বয়ে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ( ক্রুঙ্ষশঃ ) 


শ্রীঞ্রীকুম!র বন্দ্যেপাধ্যায় | 
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বৌদ্ধজ্ঞানে উপনিষদের প্রভাব 


বেদ নিত্য, যেহেতু বেদ জ্ঞান ও শব্দ। যাহার ক্ষয়ব্যয় নাই, যাহার উৎপত্তি 
বিনাশ নাই, যাহার উৎপাদ-নিরোধ নাই, তাহাই নিত্য । জ্ঞান কেবল জান! নয়; উহা! 
অন্তর ও বহিবিষছ্ছে ভাব-মভাঁব বুদ্ধি, কাধ্য-ক।|রণ ও সম্বন্ধ বৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য্য বাদ্ধ। যেকোন 
জাতি পৃথিবীতে কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান কোন না কোন আকারে 
দেখা দিয়াছে । যেখানে মানুষ, সেইখানে জান। অসভ্য জাতির৪ জানিবার চেষ্টা 
আছে, বুঝিবার চেষ্টা আছে, তাহাদের আখ্যনি উপাখান আছে, তাহাঁদেব সৌন্দর্যা-বুদ্ধি 
ও সাহিত্য আছে। জ্ঞান নিত্য বিয়া উহা আদিকারণের স্বরূপ। আবার জ্ঞানের 
মুক্তি ভাষার দ্বার! প্রকাশ হয়, কাঁজেই জ্ঞান ও ভাষ! পরস্গব নিত্যস্বন্ধ। এই ভাষাই 
শব্ধ এবং শব্দ লইয়াই জ্ঞান যেন আপনর মূত্তি আপনি দেখাইতেছে। অতএব শধও 
নিত্য এবং উহাও মুলকাঁরণের স্বরূপ বা! ব্রহ্ধ। এই জ্ঞান আশ্রয় কবিয়াই প্রাচীন জাতি 
সমূহের অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধি। তবে ভারতে উহার একটু বিশেষত্ব আছে। ভারতে বেদই 
জ্ঞানের বীজ; এবং অপরাপর পল্লব, শাখ! যাহা কিছু হইয়াছে তাঁছা যেন লতার মত 
'বেদকে জড়াইয়া আছে। এমন কোনও জ্ঞানের বিষয় নাই যাহা বেদে কোন না কোল 
আকারে পাঁওয়। যায়। মানুষের যাহাতে জনের বিকাশ বা জ্ঞান যে আকার লইয়! 
মানুষের সম্মুখীন হইয়াছে সে সকলই বেদশূলক | যথারীতি মঙ্ধ উচ্চারণের জন্য শিক্ষা 
মন্ত্র পাঠের জন্ত ছন্দ, অনুষ্ঠানের জন্ত জ্যোতিষ, শব্ধ বুঝিবার জন্ত নিরুক্ত, পদ-বিষ্ঠাসজস্ত 
ব্াাকরধ, এ সমস্তই কেবল বেদে অনুপ্রবেশ করিবার জন্য উদ্ভৃত হইয়াছে । বেদ ছাড়া উহাদের 
স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। বেদ বুঝিবার জগ্ঠই উহাদের আবির্ভাব, কাজেই উহার! বেদ-প্রাণ। 
মাছুষ জন সৃষ্টি করে না, উহ! মীনব হয়ে দেখ] দেয়। ইহাই কোধ হয় ভতানের স্বভাব, ভারতে 
জ্ঞানের শাখাসমূহ বেদমুঙ্ক বলিয়া বেদই সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রস্থৃতির প্রস্থতি। 


নৈহাটাতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সপ্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে দর্শন-শাখায় পঠিত । 





৪৩০ নব্যভারত [ দ্বিতত্বারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা 


একটা গ্রচলিত কথা আছে যে, এখন কোনও জ্ঞান বা বিজ্ঞান নাই যাহা পূর্বে 
সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। এমন কি অভিব্াক্তি-বাদও ভারতে ও গ্রীক জাতির মধ্যে 
সুপরিচিত ছিল। মুলমন্ত্রটা জানা ছিল, তবে উহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে এই পর্যাস্ত। 
ৃতত্ব একটি নব্য বিজ্ঞান বলিয়া আমর! বুঝি, কিন্ত পৌরাণিক আখায়িকা ্ঘ স্ষিপ্রকরণ 
ভৃতত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা মাত্র। কোনও স্ুপ্রসিদ্ধ ভূতন্ব-লেখক (১) তাহার গ্রন্থের মধ্যে 
সাদরে বিভিন্ন দেশের এ সকল প্রাচীন আখ্যায়িকাঁয় উল্লেখ করিয়াছেন । রসায়নকেও 
নবা শান মনে করবার কোনও কারণ নাই। ভূত সমূহের যোগে ও অণু, পরমাণ দ্বারা 
জগত সংগঠিত হইয়াছে ইহা! প্রাচীনেরা ও অনুভব করিযাছিলেন। 


যাহা হউক জ্ঞ।ন এক হইলেও ইহার শাখা প্রশাখা বড় নদীর মত অনেক হইয়া 
থাকে । ভারতের, জ্ঞান যদ্দিও বেদমাতৃক, কিন্তু পরে উহ! ক্রমশঃ বেদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
স্বতন্ত্র ভাবে মাথা তুলিয়াছে। জ্যোতিষ ও ব্য।করণ প্রভৃতি ক্রমশঃ বেদেব বাহিরে 
আসিয়া নৃতন বিজ্ঞানের স্ষ্টি হইয়াছে । এই নৃতনত্ব হইতে স্বতগ্র ভাব এব" স্বতগ্্র ভাব 
হইতে স্থাধীনত! দেখা দিয়াছে, এবং সেই সময় হইতে ভারতের দৃষ্টিকেল্ুও পরিবর্তিত 
হইয়াছে। 

সেটা একটা নূতন যুগ। প্রাচীনের! প্রাচীন দৃষ্টিকেন্দ্রে জাগতিক রহস্ত দেখিতে 
লাগিলেন' কিন্ত নবীনের! প্রাচীনের গণ্ডী ছাঁড়াইয়। নৃতন ভাবে জ্ঞান চর্চা আরম্ত করিছ্ন। 
উভয় পক্ষে একটা ঘন্্ব চলিতে লাগিল । যার হউক জ্ঞান ত একই, তবে বিভিন্ন সম্প্রদ।য 
উহার বিভিন্ন আকার হয় কেন? অথবা যাহ! লইয়া কলহ উহ্ীর মুল ব্যক্তিগত দৃষ্টিভ্রম 
আছে কি না? সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক কলহ বাঁহিক আবরণ লইয়া হইয়া থাকে । 
সত্য এক ছাড়া ছুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষেই একই সত্যের বিভিন্ন আচ্ছ।দন লইয়| 
কলহ করে। একট কথ! আছে যদি একশত লোক হৃুর্যয দেখে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই 
উহ? বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকে । অর্থাৎ কেহ উহার আকার, কেহ বর্ণণ কেহ 
উজ্জ্বলতা, কেহ উত্তাপ, কেহ দেবত্ধ প্রসৃতি বিভিন্ন ভাব লইয়! নাড়া চাঁড়! করে। 
বিষয় যতই জটিল হইবে তীাঁচা সেইরূপ বনুধম্মী ও বনুকাঁরণসমন্বিত হইবে। 
কাজেই কেহ কতকগুলি ধন্ন দেখিয়া সমস্ত বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিবে, 
আবার অপর কেহ অন্ত ধর্মগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া এ বিষয়ের অনুভব করিবে। 
যেস্থলে কেহ কোন বস্ত্র নৃতন ধর্ম বা গুণ দেখিতে পায় অপরে সেখানে 
কিছুই দেখে নাঁ। ইহাঁর জন্তই মতভেদ । ন্বর্ণকার যেরূপ সোঁণ| চিনে সাধারণ লোক 
সেরূপ চিনিতে পারে না। অতএব স্বর্ণকার সৌগার এমন একট! ধর্ম বা ভাব দেখে 
মাছ সাধারণে দেখিতে পাঁয় না। আবার খনিজ পণ্ডিত যে প্রস্তরের সহিত যে সোণা 
থাকে তাহা যেমন চিনেন, স্বর্ণকার তাহা! জনেন। | পদ্দার্থ-তত্ববিৎ তাহার উত্তাপ-গ্রহণ 
শক্তি, তাঙ্কার তড়িৎপরিচালকত্ব ( কনডকটিভিট ) বিশেষ ভাবে বুঝেন। 'অত্তঞব 
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(১) লায়েল। 
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একই বিষয়ে বিতিন্ন লোকের বিভিন্ন দৃষ্টি হইয়া থাকে । ইহার! প্রত্যেকেই যাহ 
দ্বেখেন তাহা! সত্য। তবে সোণ! দৃশ্ত বস্তু বলিয়া বিশেষ কোনও গোল নাই। 
কিন্তু অরূপ, অনৃশ্ত- বিষয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু মত হওয়াই স্বাভাবিক । 

ইউরোপীক্ম জাতি গণনাপ্রিয়, কাজেই তাহার! ভারতীয় জ্ঞানের একট! কাল 
নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন। কালট। ঠিক ন| হউক, তবে পৌর্বাপর্য্যটা কতকট! 
ধরিতে পারা যায় এবং ইহ1ও একটা হিসাবের পক্ষে বিশেষ স্থব্ধ।। ধাহারা মন্ত 
ঞা্মণ ও উপনিষৎ প্রসূতি দব এক সঙ্গে আবিভূ্তি হইয়াছে মনে করেন, তাহাদের 
সংখ্যা] আজকাঁল খুব কম বলিতে পারা যাঁয়। বৈদ্দিক মন্ত্র ভাগই ভারতীয় জ্ঞানের 
প্রথম স্তর তাহা মনে করিলে কোনও দোষের হয় না। জ্ঞান কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী 
হয় না। ইহা! আপনর পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া লয়। মন্ত্রভাগের বিষয় উপনিষৎ 
ভংগের বিষয় হইতে ভিন্ন । আবার উপনিষত্ভাগ ও ব্রাঙ্ষণভাগ বিষয় অনুপাতে এক . 
নহে। উপনিষৎ পাঠে বুঝ। যায় যে এ গময়ে প্রকৃতি ও প্রক্কতির সুক্ষ রহস্ত সমূহ অর্থাৎ 
প্রাণতত্ব ও মনস্তত্ব প্রত্ৃতি অন্ুন্ধানে খযিগণ তৎপর রহিয়াছেন। বায়ু, বরুণ, অগ্নি 
প্রভৃতি তখন আর দেবশক্তিসম্পরন নহেন, উহার। পঞ্চভতের অন্ততম। বৈদিক যুগের 
“খত”, শ্বেতাশ্বতরে। ও বোধ হয় পরে সাংখ্য-তকে, প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছেন। 
'ধত” শব্দে প্রাকৃতিক নিয়ম, শৃঙ্খলা ও কার্ধযকারণ ভাব। মহাভারতের যুগে বৈদিক 
অনুষ্ঠঠন সমূহে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে বুঝা যায়। যদি গীতার উপদেশ এ সময়ে প্রচার 
হইয়া থাকে তাঁহা হইলে বেদ তখন পত্রেগুগ্যবিষয়” তইয়। পড়িছঠছে। দেবতারাও 
সমগ্রভাবে খিশ্বদেবে পরিণত হইতেছেন। অতএব ভারতের মানসিক দৃষ্টি ই সময়ে 
পরিবিত হইতেছিল। বৃহস্পতির মত কোন্‌ সময়ের তাহা বলা যায় না। হয়ত উহ! 
বৌদ্ধমুগের পুর্কেই হইয়া থাকিবে । আত্মা ও ঈশ্বর তখন হইতে সংসারের বস্ত্র এবং 
চারিব্দ ভগ্ধূর্ত নিশাচরের ব্যবসায়ের মধ পরিগণিত হইয়াছে । আজকালক1র ভাষায় 
বলিলে উপনিষদ্দের যুগ হইতেই জ্ঞান ও যুক্তিবাদের (১) প্রারস্ত বল৷ যায়। কোন এক 
ইউরোপীয় বড় পণ্ডিতের মতে (২) সাংখ্য তন্ব বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী । যাহ! হউক এ সময়টা 
মোটামুটি বিজ্ঞানের যুগ বল! যাঁয়। জ্যোতিষ, চিকিৎ্পাতন্ব, ভাষাতত্ব প্রভৃতি তত্বসমূহের 
ক্রমশঃ আবি9ীঁব হইতেছিল। বোৌদ্ধসত্র ও অতিধশ্্ গ্রন্থে যেরূপ মনম্তত্বের গভীর বিচার 
দেখা যায় তাহা হইতে মনে হয় আধুনিক যুগের মত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ1 এসময়ে পুরাভাবে 
চলিতেছিল। 

পূর্বের প্রশ্নট অ'র একবার তোল! আবশ্ঠক | জ্ঞান ক্রমভাবী__তাহা পূর্বে বলা 
হুইয়াছে। প্রাচীনের উপর বিতৃষ্ণা ও নৃতনের আদ্র মানুষের শ্বভাবগত | ধর্ধু অভন্তরের 
বসত, উহ! মানবের প্রকৃতিগত (৩) বললেও চলে । বৈদিক যুগে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু; বরুণ প্রভৃতি 


€১) র্াসান্ভালিসম্‌ 
(২) গার্কে। 


(৩) ইন্সটিদ্কটিব্‌ । 
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দেবতার স্বস্তি করিয়। খবিগের ধর্্রপিপাপ। মিটিত। উপনিষৎ যুগে ধ্যান, আত্মজ্ঞন 
কর্ম ও যজ্ঞ দ্বার! ধশ্মপ্রবৃত্তি চবিতার্থ হইত। কিন্ত তাহাতেও তৃপ্তি নাই, জৈন ও বৌদ্ধ 
আন্দোলন একটা! অতৃপ্ত অবস্থার পরিচয় দিপা! থে | জৈন ও বৌদ্ধ ধারা ভারতে নৃতল 
কিছু আনিয়া দেয় নাই। উপনিষত্তত্বকে আশ্রয় করিয়া উভয় ধর্ম দেখা দিয়াছে । 

জৈন ও বৌদ্ধ আন্দোলন প্রায় সমস।মফিক | উভয় ধর্্ই আবার গুদি' করুণা ব্রহ্গচর্য্য 
প্রভৃতির উপর অধিক ঝেক দিয়াছিল। উভয় ধরন্মুই ভারতীয় জ্ঞ।নবিকাশের ফল 
এবং উভয় ধর্শই বেদবিবোধী। আবার জৈন ধন্ম কেবল বেদবিদ্বেধী নহে; উহাতে 
্রাহ্মণবিদ্বেষও আছে। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ দেব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; ম্হাঁকশ্তপ, বুদ্ধঘোষ, 
নাগার্জুন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধমতের ও ধর্মের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছেন । 
বুদ্ধেব আবির্ভাবের পৃব্বও বেদ-বিদ্বেষ ছিল এবং তিনি বেদ্রকে তাহার তন্ত্রভৃক্ত করিয়া 
লইলে বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিকধর্ম হইয়া দীড়াইত। জৈন-ধর্ম ব্রাহ্ষণবিছেষ লইয়া সেরূপ শিষ্য 
গ্রহ করিতে পারিল না, কিন্তু বৌদ্ধধন্ম ব্রাঙ্গণহন্তে পালিত হইয়া সার্বজনীন হইয়া 
পড়িল। 

বৌদ্ধধন্দ একপ্রকার দার্শনিক ধর্ম; কেবল জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ধর্মের যতটুকু 
উৎকর্ষ সাধন হইতে পাবে তাহা বৌদ্ধ ধর্মের হইয়াছে । আমাদের ষড় দর্শনও একপ্রকার 
ধর্মমার্গ। এ সকপ দর্শনেব সারতত্ব বুঝিতে পারিলে অপবর্থ নিশ্রেষস, মোক্ষ প্রভৃতি 
হইয়া থাকে । তবে প্রত্যেক দর্শনেই স্বমৃত প্রতিষ্ঠা হইলেও উহাতে বৈদ্দিক আচার 
ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতির সমর্থন আছে বলিয| উহা প্রাচীন পন্থায় স্থান পাইয়াছে। 

পূর্ধ্বে বলা হইয়াছে উপনিষদের যুগ জ্ঞনের যুগ, তত্বান্বেষণের যুগ এবং ধঁ যুগকে 
দর্শন ও বিজ্ঞানেব যুগ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। এই সকল আন্দোলন ও বাদ প্রতিবাদের 
মধ্যে বুদ্ধেব জন্ম হয়। প্রাকৃতিক ক্রিয়া তখন আব দেবগণের ক্রীড়া নহে, উহ! নিয়ম ও 
কার্ধ্য-কারণনিয়ন্ত্রিত, যেহেতু উহা যাদৃচ্ছিক নহে। গ্রকৃতিতত্ব অধ্যয়ন হইতে বিজ্ঞানের 
জন্ম এবং বিজ্ঞ/ন হইতে উহার মুল মদ দর্শনের উৎপত্তি । জগতে মানুষের স্থান, বিশ্বের 
সহিত উহার সম্বন্ধ, জগতে উহাঁর কার্য্য-_এই সকল প্রশ্ন আপনা হইতে উঠিতে লাগিল। 
উপনিষদেও যে এ সকল তত্ব নাই তাহ বল! যাঁয় নাঃ বরং ইহার প্রভাব বেশ দেখা যায়, 
এক মুল বস্ত, এক আর্দি কারণ হইতে এই বছ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং উহ! মায়া 
বা প্রক্কৃতি-স্থষ্ট এই কল্পন। উপনিষৎ হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া কর্প ও 
সংসার, ধ্যান, অমুতত্ব প্রভৃতির আলোচনা উপনিষধদেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

দর্শনের উৎপত্তি বুদ্পূর্বযুগের হইতে পারে তাহার আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 
বিভিন্ন শান্বেব কালগণন। বিড়ম্বন। মাত্র । সাংখ্যকে যদি আদিদশন ধর! যায় তাহ! 
হইলে বলিতে হইবে যে সাংখ্য জগত্রহস্তের এক অভিনব দ্বার খুলিয়া দিয়া ভারতের 
জ্ঞান ভাগার বুদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিয়া আমর অবশেষে ছুইটি মাত্র পদার্থে 
পছছিতে পারি। সেই ছুই পদার্থ মন ও জড়) এবং তাহাদের ক্রিয়াশীল অবস্থাই ক্গৎ 
বা প্রককৃতি। এত অল্প ভাষায় প্রকৃতির শ্বরূপ বুঝান তীক্ষু দার্শনিক দৃষ্টি না থাকিলে 
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হয় না। আর এই গভীর চি্তা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের গবেষণার ফল ইহা 
ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চার্বাক সম্প্রদায় চপল দার্শনিক, কাজেই তাহাদের রচিত 
দর্শন অন্ধ দর্শন এবং উহা পৃরা ভাবে যুক্কিবাদীর চিন্তার ফল মাত্র। উহার 
বিস্তৃতি আছে, কিন্তু গভীরতা নাই, উহা! আগুবোধ্য কিন্তু তত্বের হিসাবে উহ্না লঘু । 
এই যুক্িবাদের দিনে এই তর্ক, বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের যুগে বৌদ্ধ'মতের উদয় 
হইল। এ সময় বোধ হয় বুদ্ধের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ভারতে কেছ ছিলেন না। 
তিনি তাহার পূর্ববর্তী জ্ঞান ও চিন্তা উপেক্ষা করিতেন ইহা! মনে করিবার কোনও কারণ 
নাই, অথবা তিনি প্রাচীন মত ও বিশ্বাস সমূহ একবারে ধ্বংস করিয়! তাহার কক্কালের উপর 
তাহার মত বচন! করিবার গ্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে । জীবশরীর যেমন 
হুঙ্ধ অবস্থা! হইতে ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ কবে সেইরূপ জাতীয় জ্ঞানও অব্যক্ত অবন্থ! হইতে 
উদ্ভূত হইয। ভ্রমশঃ পরিপুষ্ট হখ। জাতীম জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়। তিশি তক অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইলেন । সামাজিক গ্লানি উপস্থিত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজ নষ্ট না করিয়। তাহার গ্লানি 
মোচন করিতেই চেষ্টা করেন । উপনিষদের জ্ঞানই তাহার আদরের বন্ধ, তাহার শ্রদ্ধার সামগ্রী, 
সেই জ্ঞান মূলে আবোহন করিয়! তিনি প্রাচীনপন্থী্িগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সমাজ 
দেশ ও সত্য রক্ষা করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তদানীন্তন গলিত সংস্কারসমূহ তিনি বিদ্বান 
ব্যক্তিদের সুখে ধরিয়! দিতেন, এবং প্রাচীন অসৎ বিশ্বাসেব উপর যে সকল ক্রিয়া কর 
প্রতিষ্ঠিত তাহার তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। এই সকল বিষয়ের বৃত্তাস্ত আমর! 
তিবেজ্জ সতত ও অপবাপর সুত্র গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি এবং এ সকল গ্রন্থে ইহার যথাযথ বর্ণনা 
আছে। তদানীন্তন 'অ।চাঁর বাবহার সংস্কার সমূহ তিনি স্থবংশজাত ও শিক্ষিত ব্রাঙ্ষণ যুবকদের 
নিকট কি ভাবে তুলিতেন, কি ভাবে উহার ধেয দ্নেখাইতেন এবং অবশেষে কি প্রকারে 
তাহাদেব স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিতেন তাহার অনেক বৃত্তান্ত আছে। বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজবংশ 
জাত ছই যুবক তাঁহার নিকট ধন্ম উপদেশ লইবার জঙ্য গিয়াছিলেন এবং পরে তাহারা বুদ্ধ 
বাক্যে মুগ্ধ হইয়! তাহার মত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কবিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সুত্র ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেব কি ভাবে বিষয়ের মুলে উপস্থিত হইতেন ও তাহার কি 
রূপ তীক্ষ দৃষ্টি ও অনাধারণ বিচারশক্তি ছিল তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। তঁহ!র উপদেশ 
সমূহ বাধ। কথায় রচিত নহে অথবা সাধারণ ধন্ম উপদেষ্টারা যে ভাৰে প্রচলিত কথায় লোক 
গ্রহ করিতে চেষ্টা করেন ধুদ্ধদেবে সে ভাব ছিল না। তাহার শ্রোতৃবর্গ সাধারণ জনসংঘ 
নহে অথবা শ্রমজীবী শ্রেণীও নহে । ধাহার! বিদ্বাপারদর্শী, শান্ত্রমশ্গ্রাহী, তত্ব পিপানছ, তাহারাই 
তাহার শ্রোতা ছিলেন। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে মানব চিত্তের গঠন ও ক্রিয়ার উপর আচার, 
নীতি, বিশ্বাস ও ধর্ম প্রস্তুতি দাড়াইয়া আছে । বাহা বস্তু ও বিশ্বক্রিয়ার অনুভব, মানবের মল 
প্রত্যয় সমূহ এবং যে সকল দামাঁজিক কার্ধ্য ও নিয়মের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহার আদিতে 
মন রহিয়াছে । কাজেই তাহাকে মনন্তত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল এবং উহার 
সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণ এতই গভীর ও সমীচীন যে নব্য থিওরেটাক্যাল মনম্তত্ব তাহ! অপেক্ষা অধিক 
শিখাইতে পারে বলিয়া! বোধ হয় না। তবেবুদ্ধ যে উহ! নৃতন করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন 
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তাহ! মনে করিতে পারা যায় না। নৃতন জিনিস 5ইলে লোকে সহজে তাহ! বুঝিতে পারে 
না। মনস্তন্ব বুদধপূর্বঘুগেব রচিত। তৈত্তিরীয় প্রত্ভৃতি উপনিধদ্দে আমরা তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় 
পাই। - 
হিন্দুর ষড় দর্শনের মৃত বৌদ্ধদের কোনও বীধ। দর্শন নাই, অন্তত বুদ্ধদেবের জীবদদশায় ও 
ত/হার মহ! নির্বাণের ছুই একশত শতাব্দীর মধ্যে কোনও দর্শন দেখা দেয় নাই । বুদ্ধদেবের 
অভিভাষণ ও উপদেশ গাস্তীধ্যসম্পন্ন ও দার্শনিক ছন্দে গঠিত এবং বোধ হয় সেই জন্ই অন্ত 
কোনও দর্শনের তখন বিশেষ আবশ্তক হয় নাই। বুদ্ধউপদেশসমূহ এক প্রকার 
দর্শনিক তত্ব বলিলেও চলে, আমাদের ষড় দর্শনেও কিছু কিছু ধর্শেব গন্ধ আছে তাহা পুর্বে 
বল! হইয়াছে । প্রত্যেক দর্শনের রচয়িতা কেবল যে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা নেই সঙ্গে 
তিনি ধর্ম উপদেষ্টাঃ যেহেতু প্রত্যেক দর্শনে সম্যক অধ্যয়নে অপবর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি 
আছে এবং এ কথার উল্লেখ পুর্বে কব! হইয়াছে । 

বুদ্ধের উপদেশে পূর্ণমাত্র/॥ বেন্ববিদ্ধেষ অথবা উহার নিন্দা নাই। যে সকল শুদ্ধ ও 
অন্তঃসারশূন্ত বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল ৪ উপাসনার অর্থহীন বিধান ছিপ 
তাহার গিনি প্রতিবাদ করিতেন ও তাহার্দেব কার্ধ্যকারিত। সূত্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেন । বৈদিক পন্থীদ্দিগের মধ্যেও যে প্রাচীন কর্থ অনুষ্ঠান, উপসনা ও 
সামাজিক নিয়মের প্রতি কটাক্ষপাত ছিল না তাহা বল] যায় না । মহাভারতে, 
গীতায় এমন কি উপনিষদেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যাহা হউক বৌদ্ধ জ্ঞান 
ভারতীয় জ্ঞানেরই একটি স্তর বাঁ উহাব একটা অঙ্গ । উহ! বাহিরের সামগ্রী নহে 
এবং ধাহার! বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন তাহাদের বংশোদ্ধব লোকেরাই বৌদ্ধ ধর্দের 
আকার গঠন, চাকচিক্য সম্পাদন করিযাছেন। ভারতে চিন্ত। রাজ্যে যাহা কিছু 
নির্মিত হইয়াছে তাহাব সহিত ব্রাহ্মণবুদ্ধি ও পটুতা সংযোগ আছে দেখিতে পাওয়া! 
যায় এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মতত্বের শ্রীবৃদ্ধি তাহাঁদেব দ্বারাই হইয়াছে। 

বৌদ্ধদর্শন ও জ্ঞান সব্ন্ধে সুবৃহত গ্রন্থ লিখিলেও উহা শেষ করা যায় না, কাজেই 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কেবল কণিকা এবং আভাস মাত্র দ্েেওয়! যাইতে পারে। তাহার 
উপর বৌদ্ধ সাহিত্যে নিদিষ্ট কোনও দর্শন না থাঁকায় উহার বিষয় লইয়া আলোচন! 
আরও দুরূহ হইয়। পড়ে, বৌদ্ধ মনন্তত্ব, বিভিন্ন ত্র ও অভিধরন্ম গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। মন ও মানসিক ক্রিয়া আলোচনায় খু্ধদেব সিদ্ধহস্তক ছিতলন এবং তাহার 
মনন্তত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গভীরতা হিসাবে নব্য পাশ্চাত্য মনন্তাত্বর সমকক্ষ বলিলেও 
অতুযুক্তি হয ন। | প্ররুতির ক্রিয়া বহস্ত, পরকাল, সৎ পবিত্র ধর্দশ কি হইতে পারে 
এই সকল প্রশ্ন বুগ্ছের অন্তরে জাগরূক ছিল । পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই সকল 
তত্বের অনুসন্ধ(ন ও উপদেশই তীহাঁর জীবনের প্রধান কার্য | যাহ! হউক ইহা! বিশেষ 
শক্তিমান পুরুষের কাজ এবং তখন চিন্তার আদান প্রদান ও দেশ পর্যটন আধুনিক 
যুগের মত সহজ ছিল না । ইহ! ছাঁডা বন্ধ ধর্দ লমস্থিত ভারতে বৌদ্ধ মতের উপযোগিতা 
প্রমাণকরা৪ সহজ কাজ নহে। 
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বৌদ্ধ মনন্তত্ব :_-সম্প্রতি বৌদ্ধ মনন্তত্ব সম্বন্ধে ভুইচারি কথা বলিব। হিন্দু ও বৌদ্ধ 
উভয়েই মনকে জড় ও একটি আগারবিশেষ বলিয়া! বুৰিয়া থাকেন। যেমন কলে কোন একটি 
জিনিস তৈয়ারী করিতে হইলে বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্্র কার্য হইয়! থাকে সেই রূপ জ্ঞান 
র€নায় মনের ভিন্ন ভিন্ন গ্রকোষ্ঠ মাছে । সেই প্রকোষ্ঠ পাচটি এবং তাহাদিগের নাম স্কন্ধ। 
স্কন্ধ অর্থে রাশি এবং সেই স্বন্ধগুলি যথাক্রমে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা বিজ্ঞান ও সংস্কার । নব্য 
মনন্তত্বে ইহা অপেক্ষা ভাল বিভাগ নাই। ইন্দ্রিয়মূহ যে সকল সংবাদ দেয় তাহাই রূপ। 
রূপের সঙ্গে সুখছুঃখ অনুভূত হইয়! থাকে উহ্াই বেদনা । রূপপমূহ প্রকটিত হইয়! নাম, 
কাল, দেশ, জাতি প্রভৃতির সংশ্রবে আসিয়া যে বিষয় জ্ঞান হয় তাহা সংজ্ঞান্কদ্ধের কার্যে । 
তাহ!র পর অপরাপর বিষয়ের সহিত অর্থাৎ কার্যা-কাঁরণ, পরম্পর সম্বন্ধ সংখ্য। প্রভৃতি সংযুক 
হইলে যে উচ্চতর বিষয় জ্ঞান হয় তাহা সংস্কার স্বন্ধ সংঘটত। তাহার পর বিজ্ঞান স্ন্ধ ; 
বিজ্ঞান অর্থে সন্থিৎ অর্থ] যাহ দ্বারা বিষয় সমুহ আলোকের মত প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধদের 
মনসিকার মনের একাগ্রভাব বা মনঃসংযোগ অবস্থা । বস্তু সমুতে কাল, পেশ, জাতির সংস্থান 
কি করিয়া হয় অথনা সংখা, পরিমাণ, কার্য কারণ ভাব এব সব্বন্ধ বোধ কাহার দ্বারা নিষ্পন্ন 
হয়? রূপসমূহ উত্তেজণ] মাত্র । আলোকের উত্তেজনায় চচ্ষুর ক্রিয়া, গন্ধের উত্তেজনায় 
নাসিকার ক্রিয়া হইয়া থাকে । অতএব ূপ-গ্রহণ শারীরিক ক্রিগা। কাঁধ্য কারণ অনুভূতি 
অথবা সম্বন্ধবোধ উত্তেজনা বশতঃ হয় না, ইহ! রূপ প্রসৃতি গ্রহণের পর হইয়া থাকে । অতএব 
রূপস্বন্ধ একগ্রকাঁর শারীরিক ব্যাপারমাত্র । তাহা হইলে জ্ঞান ও সমাধান প্রভৃতি কি 
করিয়া শিপ্পন্ন হয় এবং উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধিই বাকি করিয়া হয়? বিগ্ঠার্থীর অধায়নের 
প্রা্কালের জ্ঞানের সহিত অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ঘেজ্ঞান হয় এই উভয়ের তুলনায় শেষোক্ত 
জ্ঞ।নই শ্রেষ্ঠ বা বিস্তুত। ইহ! কিরূপে হইয়া থাকে? ইহ! হইতে মনের এমন একটা শক্তি 
অনুমান করিতে হয়, যাহ! দ্বারা জ্ঞান-বণ্ড সমূহ একত্রিত হইয়া! বিশাল জ্ঞানে পরিণত হয়। 
বৌদ্ধরা তাহাকে প্রজ্ঞ। বা অভিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। এ সকল জ্ঞান, রূপ ও অরূপ 
লোকের কথ! অর্থাৎ বাহিক ও মানসিক ব্যাপার সমুহেব প্রতীতিমান্র। খষি, অর্থাৎ। 
বোধিসত্ব প্রভৃতি ব্যক্তির পারমাথিক জ্ঞ/ন কোঁথা হইতে আসে? সাধারণ জ্ঞান মনপিকার 
প্রভৃতির দ্বার! হইয়া থাকে কিন্তু পারমার্থক জ্ঞান কেবলমাত্র ধ্যানপাধ্য। বৌদ্ধ মতে 
পারমার্থিক জগতও বূপ-জগতের মত শুর বিশিষ্ট অর্থাৎ এক এক আবস্থায় এক এক জনের 
জন হয় মাত্র । সকলের শেষ অবস্থয় মর্থৎ সমাধি অবস্থায় সাধকের শুনাতা, সংসার 
প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ব সমূহের অনুভূতি হয়। এই অবস্থাই পূর্ণ অবস্থা! এবং উচ্ভাই বুদধস্- 
প্রাণ্ডি। পারমার্থক জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থাও প্রজ্ঞ|সাধা, যেহেত় লৌকিক ও পারযার্থিক 
উভয় জগতেই জ্ঞানেব পরিপুষ্টি আছে এবং উহার এক একটি জগত প্রজ্ঞা নামেই অভিহিত 
হইয়। থাকে । ইন্দ্রিয়াতীত জগতেও প্রজ্ঞার বৃদ্ধি আছে এবং উন্নত গ্রজ্জর নাম অভিজ্ঞ! 
বা সম্প্রজ্ঞন। যাহ] হউক বৌদ্বের পঞ্চস্কন্ধ তৈত্তিলীয় উপলিষদ্ধে পাওয়! যায় এবং ধ্যানও 
উপনিষ্দের সামগ্রী, কাজেই উহ প্রাচীন বস্তু । 

বৌদ্ধ স্ায়--বাঁধুজগতের ক্রিয়। ও মানসিক ক্রিয়া এই উভয়ই ক্ষণিক কি না 
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এবং ইহার পশ্চাতে কোনও পদার্থ ৭ আত্ম! আছে কি না বুদ্ধ উপদেশ হইতে তাহ 
সপ ভাবে বুঝ! যাঁয় না। বুদ্ধ প্রয়াণের পরে যে সকল বৌদ্ধ মত দর্শন-আকাঁর ধারণ 
কয়িয়ছে তাহাদের মধ্যে এ সকল বিষয় অনেক আলোচনা দেখা যায় এবং তাছাের 
সম্বন্ধে পবে বলা! হইবে। সম্প্রতি বৌদ্ধন্তায় সম্বন্ধে ছই চারিঠী কথা বলা আাবখ্ুক | 
একই স্তায় শান্ত বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই সাধারণ ভাবে অধ্যয়ন করিতেন। ্রীন্টিয় 
চতুর্থ শছাব্দী হইতে বৌদ্ধেবা প্রমাণ শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতেন এবং 
বাস্তবিকই বৌদ্ধাচার্যেরাই উহ্াৰ উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্্ন(ন ছিলেন। তাহাদের চেষ্টার 
ফলে আমর! অনুমান বিষয়ক নৃতন তত্ব পাইয়াছি। বৌদ্ধ নৈয়ারিক দিকৃনাগ হইংত আরম্ত 
করিয়া বিভিন্ন লেখক “অবয়ব” ৪ প্অনুমান” অধ্যায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে তাহার! সকলেই সংস্কত ভাষাতেই তাহাদেব বিষয় নিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তাহার কারণ ন্তায় বিষমূক শৃঙ্ম প্রসঙ্গ সাধারণ বৌদ্ধ বুঝিত না এবং বিচাব বিতর্ক ব্রাহ্মণ 
সম্প্রদায়ের সহিহ হইত। তবে হঃথের বিষয় এই যে "অধিকাংশ বৌদ্ধ স্তায় গ্রন্থ সংস্কৃতে বড় 
পাওয়া যায় না এবং উহারা তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়। জীবনধারণ করিয়া আছে। 
অধুনা স্তায়বিন্দু গ্রান্থ কেবল মংস্কৃতে পাওয়া যাঁয়। মহামহে।পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 
সংস্কতে লিখিত ছয়খানি সায় গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক গ্রন্থ, উৎ। ঠিক ভ্তাঁয় বিষয়ক গ্রীবন্ধ 
নহে । পুর্বকোক্ত গ্ঘ।য়বিন্দু গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা আবগ্তক। প্রগ্রন্থের প্রত্যক্ষ অর্থে কেবল 
মাত্র প্রতীতি, উহাতে অপব কোনও বিশেষণ নাই অর্থাৎ উহাতে দেশ, সম্বন্ধ বা নামের 
ধরব নাই উত্ত মঙে জাতিৰ প্রতাক্ষ হয় না উহা! অন্ুমানসাপেক্গ, আবাব বাক্তিজ্ঞান 
স্বলক্ষণবশতঃ হুইয়। থাকে । অবয়বী বলিয়া কোনও স্বতঙ্ধী পদার্থ নাই। হিন্দু হ্যায় গ্রস্থে 
রস্তর সমূহ অবয়ব এবং পরমাণু উহাব অবদ্ববী। ন্থায়বিন্দুকাৰ বলেন আব্মণ সমুহেব সমবায়ই 
অবয়বী। ন্টায়বিন্দুলেখক অন্ুযুমানবিষয়ক প্রস্তাব কিছু নৃতন ভাবে লিখিয়।ছেন এবং 
সম্ভবতঃ উহাই স্বনামখ্যাাত নব্যন্যায়ের পথ পরিস্কাব করিয়া দিয়াছে । অতএন এস্থলেও 
আমরা দেখিতেছি যে উভয় সম্প্রদায় গোতমীয় স্তাঁয় অবনঘ্ধন কবিয়া তাচাঁর পুষ্টি সাধন 
করিয়াছেন। 

বৌদ্ধনীতি £_-ইউরে।পীয় লেখকেরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন হিন্দৃতন্তরে 
অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে নীতি বা চরিত্রের স্থান নাই। প্রাচীন হিন্দু স্তব, স্তুতি ও যাগ 
যজ্ঞ প্রস্তৃতিকেই ধর্মচর্য্যা বলিয়া মনে কবিতেন এবং বুদ্ধই নীতি ও আঁচরণকেই ধর্ধানুষ্ঠানের 
প্রধান অঙ্গ করিয়, তুঁলিয়াছেন । একথ। ঠিক নহে, নীতি অন্ুলবণ বা কর্ম প্রাচীনেরা ধর্দের 
প্রধান সহায় বলিয়! বুঝিয়াছিলেন এবং বুহদারণা ও তৈত্বিরীঘ় ইতরেয় প্রভৃতি উপনিষদে ইছার 
অনেক উল্লেখ আছে । তবে আত্মজ্ঞ(ন উপদেশই উপনিষদেব প্রধান কার্য । কথ! প্রসঙ্গে 
স্থানে স্থানে অবতারণ! দেখিয়া খেশ বে।ধ হয় যেউপনিষদের মতে শম দম অর্থাৎ শারীরিক 
ও মানসিক সৎ-অভ্যাঁদ গঠন মানুষের পক্ষে বিশেষ আবশ্তক এবং বেদ অধ্য়নকারীকে উহ! 
অভ্যাঁপ করিতে হইবে। কর্ন অনুসারে পরলোক এবং পরলোকেই মানব জীবনের ফলফল 
নির্ঘম করিয়া দয় ইহা বুদ্ধ জীবনেব পুর্বে তাঁহার অনেক প্রমাণ আছে । যাঁহা হউক নীতি 
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মার্গ লইয়া বুদ্ধ বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। কুশল ও অকুশল কর্ধের লক্ষণ অনেক 
দেখাইয়াছেন। জগতের ধর্শমাহিতো বৌদ্ধনীতির স্থান অতি উচ্চ। নির্বাণ বাহাদের লক্ষ্য 
তীহাঙ্গের কুশল কর্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে এবং নির্বাণলাভ করিলে সংস্কার সমূহ ঈ্$ 
হইয়! যাইবে । শীল ও আচরণ এবং পারমিতা ( সন্গুণ ) অবলগ্ষন ধর্ম উৎসাহীকে করিতেই 
হইবে। হুহাই ধর্দ্ের প্রারস্ত এবং কুশল কর্মীসমূহের তালিকা এতই বৃহৎ যে তাহায় 
সামান্ত-ভাবে উল্লেখেরও এস্থলে সংকুলান হইবে না। ধাহাদের শীল ও পারমিতা অবলক্থত্র 
দ্রীবন গঠিত হইয়াছে তাহাদের আর৪ উচ্চতর জীবন আছে এবং সে জীবন কেবলমাঞ্র 
ধ্যুনলভ্য । বৌদ্ধনীতিবা,হ এতই বৃহৎ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের এত অধিক স্থান অধিকার 
করিয়া আছে যে ভূমিকা ভাঁবে বপিলেও অল্লস্থানে শেষ কর! যায় না। তবে নীতি তঙ্ 
বুদ্ধ, কোনও স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা হেতৃতত্ব অবলম্বন করিয়! দেখাইতে চেষ্টা করেন 
নাই। নীতি-বুদ্ধি যুক্তি অথবা হিতাহিত- বুদ্ধি, শ্রেয় প্রেমজ্ঞান প্রস্ৃতি নীতিমূল অথবা 
নীতিন্চর্ধ্যা, মানুষ প্রকৃতিকে ও প্রবৃত্তকে দ্লন করিয়। কি করিয়। মাধন করে তাহার বিচার 
আলোচনা বড় দেখা যায় না। তাহাব উপদেশই ধর্ম এবং ধর্মই মানুষকে ছঃখ হইতে মুক্তি দেয় 
ইহাই তী্ছার বাঁণী। কাজেই উহ! বিষ্রি নিষেধের উপদেশ মাত্র, ইহ! করিওনা এবং ইহ! 
কর। ইহার হেতু জানিবার আবশ্ুক নাই, ইহ! ধ্যান দ্বার! তত্ব দর্শনে জানা যায়। হিন্দু ও 
বৌন্ধ উভয় সম্প্রধায়ই ইচ্ছার শ্বাধীনত| স্বীকার করিয়া! থাকেন। 
বৌদ্ধপর্শন | বুদ্ধের প্রকৃত দরর্শনিক মত বুঝিবার বিশেষ উপায় নাই। র্লেশ ও 
চুখ আছে তাহা বৌন্ধ ও হিন্দুর স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় । হিন্দু দরশনেও ছ:খই মানব জীবনের 
বিশেষ ব্যাপার এখং উহাব মোচুনই মানুষের প্রধান কর্তব্য । তাহার পর মানব জীবনের 
উদ্দে্ট কি এবং তাহার অন্যিত্বই বাঁ কিসের জন্ত ? মানুষ দ্বাদশ অঙ্গের বশীভূত, অবিস্তা হইতে 
আব্স্ত করিয়। এই ছবাদ্শ ব্যাপার মানুষকে চক্রের ন্যায় ঘুবাইতেছে। অবিস্ত। হইতে সংস্ক।র, 
'স্কার হইতে বিজ্ঞান ইত্যাদি। অবিগ্তাই ছুঃখের কারণ, কাজেই অবিস্তা ও ছুংখ 
নিবৃত্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য। কিন্ত অবিদ্ভাও জগতের মূল কাবণ নহে, জগতের আদি ও 
পূর্ণ কারণ শৃন্ভ। এই শূত্ত, অবস্থ বা অসত্ব্থ নহে এবং এই শুন্তের আপরনাম প্রতীত- 
সমুৎপাদ । (১) অতএৰ মানবজ্ঞানে ছুইটি ব্যাপার ধরিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ এই 
ইঞ্জি্গম্ারূপ লোক এবং তাহ! লৌকিক প্রত্যয়ের বিষয় এরং দ্বিতীমৃতঃ অলৌকিক পরমার্থ. 
তত্ব তাহা কেবল গ্রজা ব! সম্প্রজ্ঞান গ্রাহা। অতএব সত্যেরও ছইটি পর্যায় এবং তাহার! 
লৌকিক ও অলৌকিক । লৌকিক সত্য মাধ্যমিক স্থৃত্রের ভাষায় সংবৃত্তি সত্য এবং টবদ্াত্তিক 
মতে উহা ব্যবহারিক সন্য+ এবং অলৌকিক সত্য--পরমার্থিক সত্য, সাধারগ-পোকের পঞ্গে 
ঘছ। সত্য তাহাই সংবৃত্তি--এবং যাহা! মণীধীগণের আনে উদ্ভাসিত হয় উহাই পরমার্থ লত্য। 
ইঞ্টিয়লকন্ঞ(ন কেবল মাত্র দৃশ্ত জগতের হুইয়৷ থাকে, ইন্দ্রিয়াতীত জন কেবল সতবস্তরই 
হয় অথাৎ যাহার উৎপ্তি বিনাশ নাই এইকপ বস্তরই হুইয়! থাকে | 


(১) হঃ প্রতীতাসমুৎপাঙ্গঃ শুস্ততাং তাং প্রচঙ্ষতে । দাধামিক গুতা ২$শ গ্রকয়ণ 


১৬৮ নব্যতারত [ছিচন্থারিংশ খণ্ড, ১৭ সংখ্যা 


যৌন্ধ মণীষী নাগাঙ্জুনই শুন্তবাদ রচনা করিয়াছেন এবং তীহাঁর সময় হইতেই বৌদ্ধ 
দর্শনের আরগ্ত ধরিতে পারা যায়। শুষ্বাদ হইতে পূর্ণভাবে কোনও দার্শনিক মত 
পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ বিশ্ব(স সমূহ যে ভিত্তির উপর দড়াইয়! আছে উছা তাহারই খগুন 
মাত্র। শুন্ত বা প্রতীত্য-সমুৎ্ঠাদ ছাড়! জগতে আর কিছুই নিত্য নাই) 
জড় মন, ছুখ ও এমন কি নির্বানও নিত্য নহে। শূন্য তাব৪ নহে অভাবও 
নক্ছে। সংও নহে অসৎও নহে। উপনিষৎ যুগেও অসৎবাদীর পরিচয় পাঁওয়। 
ধাঁ, সুতরাং শুন্তবাদও বৌদ্ধযুগের নৃততন সামগ্রী নহে। শুন্ত বস্তটি কি 
তাহা বুঝ! স্ুকঠিন। ইহাকে টদাস্তিকের ব্রহ্ধ বা হেগেলের “আবসলিউটেরঃ 
সঙ্গে তুলনা কর! যায়। ইহাকে জগতের মুল কাঁরণও বলা যাইতে পারে এবং প্রীত 
জগৎ উহ? হইতেই উৎপন্ন তাহাও ধরা যাইতে পারে। জীবন চক্রের মধ্যে বীজ হইতে 
যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বৃক্ষ হইতে পুনরায় বাঁজ অর্থাৎ উঠা ধারাবাহিক ভাতে উৎপ1দ 
ও নিরোধ । ইহাই শুন্যেরও অভিযান অথবা! ইহাই বিশ্বকারণ এবং ইহার আনুসঙ্গিক 
হেতু, আলম্বন প্রস্তুতি পঞ্চপ্রত্যয়। বীজ হুইতে বৃক্ষ হইলে উহাতে কতকগুলি উপাধির, 
আবগ্তক এবং উহার একটির অভাবে বৃক্ষের উৎপত্তি কার্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। জীব, 
ধা উদ্ভিদ শরীরের উৎপত্তি লক্ষ্য করিলে দেখ! যাঁয় যে বর্তমান ভাঁব বাঁ অবস্থা পূর্ববর্তী 
ভাবের অভাবই জ্ঞাপন করিয়া থাকে । বীজ অথব' অণ্ড হইতে উদ্ভিদ ও জীবের অভিব্যক্তি 
ধারাবাহছিকরূপে ভাব ও অভাবের বিনিময় ও আবর্তন। প্রকৃতির এই মূষ্ঠি প্রাটীনেরা ও 
দেখিয়াছিলেন। এবং অতি সুগ্সা দৃষ্টিতে না দেখিলে এই রহস্ত বুঝা! যায় না। বিশ্ব অভিযান 
শূন্তবাদীর মতে মায়োপম, গ্বপ্ধোপম ও নাট্যশালার দৃশ্তের মত 

শুনাবাদ ছাড়! আরও দুইটি প্রসিদ্ধ দ্বার্শনিক মত আছে এখং উহা সম্ভবত: শুন্যবাদের 
পরে দ্বীয় আকার গ্রহণ করিয়াছে | উহ! অশ্বঘে!যষের তথতাব!দ ও রক্রকীর্তির শণভঙগধাঁদ | 
জগৎ পরিণামশীল উহা! উপনিষৎ যুগেরই কথ! এবং বৌগ্ষেখা উহা! ছাটিয়া বাছিগা আরও - 
পরিষ্কার করিয়াছেন। আধুনিক ভাবে বলিতে গেলে এই পরিশাম রাসায়নিক, শারীরিক | 
ও মানসিক এবং কাহারও কাহারও মতে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন রাসায়নিক 
ক্িয়।। যথন কোনও ভাবসস্তীন ক, খ, গ, রূপে লক্ষিত হয়, তথন ৰ'এর ধর্তমানে 
“ক” অন্তহিত হইয়াছে এবং গ'এর তখনও আবির্ভীব হয় নাই। আধার যম “গ” অবস্থার 
আরস্ত হইয়াছে তখন ক ও ৭ ছুইই নাই, অতএব যখন কোনও রূপের আবির্ভাব হয় 
তখন তাহার পুর্ববন্তাঁ রূপ আর নাই বা অভাবে পরিণত হইয়াছে। যাহ! দৃশ্তমান্‌ তাহা 
একই ভাবে থাকিতে পারে না অতএব উহা ক্রিয়া-সম্তামের ফল এবং উহার পরও আবার 
ক্ূপাস্তর হয় অতএব সমস্তই ক্ষণিক। পরিবর্তন অর্থে পূর্বে যাহ! ছিল তাহারই অন্ত ভাব 
হওয়া, কাঁজেই ইহা একটা ধাঁরা বা ক্রমভাব এবং "ভ্রম বা ধারা কাঁল সাপেক্ষ । এক 
একটা ক্রম কাঁলসাপেক্ষ বলিয়া ক্ষণ অধিকার করিয়! থাকে, কাজেই উহা ক্ষণিক। কিন্ত 
যদ্দি সমণ্ডই ক্ষণিক হয় তাহা হইলে আমাদের ইন্টিয়জ জ্ঞান সভ্য হইতে পারে না। এখন 
ছাধা দেখিলাম পরে য্দি উহ! না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানের সম্ভব কি করিয়া হয়ু। বস্তু 
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ষদ্দি স্থায়ী না হয় তাহা হইলে তাহার জন কি করিয়া স্থায়ী হইবে। ক্ষণিকবাদ 
মতে অর্থক্রিগাকারিত্ব সাথাযো আমাদের জ্ঞান হইয়। থাকে । অর্ধ ক্রিয়া-কারিত্ব শবে 
বন্থর কার্ধ্য জনন শক্তি বুঝায়। এইটুকু আমাদের জান! আছে বলিয়৷ আমাদের জান 
সম্ভব। জ্ঞান মাত্রেই আপেক্ষিক, উহ! অপোহম্বভার অর্থাৎ যে বস্তর আমাদের জান 
হয় উহা ভিন্ন অপর নকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে । যখন আমরা 
গোপ্রত্ক্ষ করি তখন গরুর জ্ঞানটা আগে হয় না প্রথমে যাহা “অগো” বা যাহাতে 
গে! ধর্মত৷ নাই তাহারই জ্ঞান হুইয় থাকে | ইহাই অপোহ্‌-জ্ঞান। 

শূন্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদ উভয়ই দর্শনের নৃতন দিক খুলিয়া দিয়াছে। বিচার ও যুক্তি 
সাপেক্ষ জ্ঞানে ইহার স্থান অতিউচ্চ এবং বৌদ্ধমতের আগমনে দেশে যে সভীর আন্দোলন 
হইয়াছিল ইভ! হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। শুন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ ভারতীয় জ্ঞানের 
এক অভিনব স্থ্টি এবং জগতের দার্শনিক সাহিত্যে ইহা! সমুজ্ল রক্ধ। 

যাঁহ! হউক বৌদ্ধ মত আমর! ষে ভাবেই দেখি উহ! উপনিষদেরই দ্বারা এবং উপনিষদের 
মেরুদণ্ড লইয়াই এক নৃতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । বোধ হয় সেইজন্তই বুদ্ধ অবতারবর্গের 
মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। যে বিষয়ই বলি বৌদ্ধ মত ও জ্ঞান প্রাচীন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়! 
সমূভূত হইয়াছে । ইহার ধ্যান, নীতি, দর্শন, আচার অধিকাংশই উপনিষদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। উহা উপনিষর্দের বর্ণে অনুরঞ্জিত এবং উপনিষদের স্থুরে বৌদ্ধমন্ত্র বাধা । 
যুগে যুগে মানসিক ভাবের ও জ্ঞান-কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়। বুদ্ধ ষে যুগে জন্ম ইয়াছিলেন 
তখন ভারত এক অভিনব জ্ঞান-জ্যোতির প্রভাবে অভিভূত হুইয়াছিল। যাছাকে আমর! 
বৌদ্ধ-মন্ত্র বৌদ্ধ দীক্ষা! বা বৌন্ধজ্ঞ(ন বলি তাহ! অপরাপর ব্যাপারের সহিত জ্ঞান জ্যোতি 


দ্বারা উদ্দিপীত হুইয়াছিল। 
ঞ্ীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 


সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং জাতিগঠনের 
ও শ্বরাঙগলাভের অন্তরার । 


বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আঙ্মকাঁল অনেকেই বলিয়৷ থাকেন যে 
আমাদের স্বরাজলাভের ও জাঁতীয়তার প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ ; এই বিরোধ 
হিন্দু সুসলমাঁন, ত্রক্ধণ অব্রঙ্গণ বা শ্রেষ্ঠ ও অস্তযজবর্পের মধ্যে বিশেষ ও গুরুতর আকার 
ধারণ করিয়াছে ।: কত্তৃপক্ষ চোঁখ রাঙাইয়। বলিতেছেন তোমাদের এই বিরোধের মীমাংস! 
না হইলে তোমর! শ্বরাজলাঁভ করিতে পারিবে না) এই অবস্থায় তোখাদের “স্বরাজ” 
অধ্াজে পরিশত হুইবে। . দেশের নেতৃবর্গ এই বিরোধ মীমাংসার জন্ত বদ্ধপরিকর 
হল নানাবিধ ম্ষন বৈঠকের আয়োজন করিয। কি করিলে হিন্দু মুলমানে প্রীতি 
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সংস্থাপিত হইতে পারে তাহার বিধান নির্ধারণে বক্পর হইয়াছেন । জাতীয় মহাসন। 
প্রাদেশিক সমিতি ও জেলাসমিতি সমূহ হিন্ুমুললমান প্রীতি ও অন্পৃশ্থতা দূরীকরণ 
সম্বন্ধে ভুরি তূরি প্রস্তাব পেশ করিতেছে । কোঁন কোন রাজনৈতিক দল আবার 
হিন্ুমুসলমানে ্লীতিসংস্থাপনের জন্য চুক্তিপত্জে উভয় সম্প্রদায়কে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । এত চেষ্ট! এত যত্র সবেও হিন্দুমুসপমানে মিলন সংস্থ'পনে বা অনাচরণীয় 
জাতির উন্নয়নে আমরা এখনও গ্রক্কতভাবে কিছুই অগ্রপর হইতে পারি নাই, ইহার কারণ 
অনুসন্ধান ব! এই রোগের প্রকৃতি নিয় কর! বিশেষ আবশ্তক | সুতরাং এই চেষ্টা বার্থ 
পরিশ্রম হইবে না মনে করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি । 

প্রথমতঃ আমাদের ভাবিয়া দেখ। উচিত এই রোগের ভিত্তি কোথায়; ইছ! সত্যকার 
যোগ না মনের বিকার বা মিথাঁর ভান); ইহা জাতীয় শরীরের হঠাৎ বিকৃতিজনিত 
উপদ্রব না! বাহক আবহাওয়ার দোষে স্থানিক ক্ষণস্থায়ী অস্থোয়ান্তি। ইছাঁর বীজ ভিতরের 
না বাঁহির হইতে প্্রক্ষিপ্ত। সর্বোপরি দেখিতে হইবে ইহা কি বাস্তবিকই জাতিগঠনের 
বা শ্বরাজলাঁভের অন্তবায়) আমি জানি মিলনপ্রয়াসী অনেকের ধারণা যে যতদিন 
হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আহার বিহরি বিবাহ ইত্যার্দি সামাজিক বন্ধন স্থাপিত না হইবে 
ও যতদিন শ্রেঠঠ ও নিকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে সামাজিক বন্ধনের সর্ধবিধ বাধাবিপত্তি ঘুচিয়া না 
যাইবে ততদিন স্বরাজ স্থাপনের চেষ্ট। কিছুতেই সফল হইবে না। এইরূপ ধারণার কোন 
মূল্য আছে কিনা আমরা পয়ে আলোচনা করিব। যাবতীয় বিরোধের, সে ব্যক্তিগত হউক 
কিন্বা সাম্প্রদায়িক হউক, মুল ভিত্বি স্বার্থের সংঘাঁত। এই বিষয়ে মনন্ততবিদ্‌ পঞ্ডিতগণ 
হয়ত আমার বাক্যের সমর্থন করিবেন। হিন্দুমুসলমীনে কিন্বা ব্রঙ্গণ অব্রাচ্গণে যাহা 
কিছু বিরোধ ইহাদ্দেরও মূলে স্বার্থের সংঘাত। তবে এই স্বার্থ যদি সাম্প্রদায়িক সমষ্টিগত 
বার্থ হয় অর্থ/ৎ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি এই স্বার্থের হানি বা উৎকর্ষের ছারা 
ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হয় তবেই এই স্বার্থের সংঘাত জনিত যে বিরোধ তাহা সত্যকার 
বিরোধ । এই সত্যকার বিরোধ যে জাতিগঠনের বা শ্বরাজলাভের প্রধান অন্তরায় এই 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনে করুন হিন্দু সম্প্রদায় কিন্বা হিন্দুবহুল মকস্ত্রিসভ! যদি দেশের 
শলন্দওও লাভ করিয়া এমন আইন কানুন প্রচলন করেন যে তাহাতে মুদলমান সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তিমাত্রেরই কিন্বা অধিকাংশেরই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং অন্তদ্গিকে হিন্দুসম্্রদায়ের 
অধিকা'শই লাভবান ব৷ ক্ষতিহীন হুন তাহা হইলে যে লাল্্রধায়িক বিরোধের স্থটটি হইবে 
তাঁছা 'সতাঞ্চার বিরোধ---তাহাতে স্বরাজ শটকিতে* পারিবে না। খঅবন্তই লাভ বা 
ক্ষতির সৃল্য আধিক হিসাবেই ধরিতে হইবে । শ্বং স্বার্থ বলিতেও আমি আথিক 
স্বার্থকৈই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। এই সন্তাকার বিরোধ স্বরাজের প্রধান অন্তরায় এবং 
স্বরীজলীভ হইলেও ম্বীজিকে অরাজে পরিণত করিবে ।” এ্রইঙ্ধপ ন্জঞ্দিকে যদি মুসলমান 
বহুল মস্তিসভা দেশের শাসনদও লাঁভ করিয়! মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্ক্তিযাজেরই 'ব| 
আধিকাংশের লাভজনক আইন কাহ্গুন প্রচলন করেন যাহাতে হিন্ুসমীরার আবিকাংশেকই. 
কোন লাভ হয় নাকি! আধিকন্ত ক্ষতিগ্রক$ হইতে হয় তাই! হইলে “ধার সেই পড্যকা্গ 
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সাঞ্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত ভুইয়া অরাজকতার স্ষ্টি করিবে। এই অবস্থা যেমন 
হিন্্মুষলমানের পক্ষে সেইরূপ স্রাঙ্গণ অব্র।্গণ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বর্ণের পক্ষেও ঘটতে পারে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে যদি দেশের বর্তমান কর্তৃপক্ষ বলেন যে তোমাদের এইরূপ সত্যকার 
লাগ্রায়িক বিরোধ ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবন। রহিয়াছে, স্থতর!ং তোমরা এখনও স্বরাজলাভেয 
উপযুক্ত নও,-তাঁহা হইলে তাহার! কিছু অন্তায় বলিবেন না। এইকপ অবস্থায় সন্ভাবন। 
থাফিলে দেশের শাসন ইংরেন্স কর্তৃপক্ষের হাতেই সুচাকুরূপে পরিচালিত হইবে ইছাতে 
সন্ধেহ নাই। খ্রথন আমাদের আলোচ্য বিষয় এইরূপ অবস্থ। ঘটিবার কোন সত্যকার 
সম্ভাবন। আছে কিনা? এতত্বাতীত সামাজিক আচার মনুষ্ঠান ব! ধর্ানুষ্ঠান লইয়া স্থানে স্থানে 
যে বিরোধ ঘটিতেছে তাহাকে সত্যকার বিরোধ মনে করা ভূল । এবং সেই সমস্ত বিরোধ 
যাহ! অর্থগত নহে, যাহ| শুধু মানসিক প্রত্বত্তি সম্তুত, তাহা! কখনো “ম্বরাজলাভের* বৰ 
“দেশ শাসনের” অন্তরায় হইতে পরে না। যে সমস্ত অর্থগত বিরোধ ও বিরোধীয় সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশকে আঘাত করে না তাহাও স্বরাজলাভের বাধ! ঘটাইবে না। হিন্দুবছল মন্ত্রীঙ। 
যদি বাস্তবিক মুসলঘান ব! অস্ত্যজ জাতির উপর অত্যাচার করে, কিনব মুসলমান বছল 
মন্ত্রীসভা যদি শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করে তাহ! হইলে স্বরাজ” প্রতিষ্ঠা 
অসস্তব। আর যদ্দি হিন্দুবছুল মন্ত্রীসভা জাতিধশ্ম নির্বিশেষে দেশের উপকারে ত্রতী হয় 
তবে কি হিন্দু ক মুললমান সকলেই তাহাদের শাসন সসম্মানে মানিয়া লইবে। সেইবূপ 
মুসপমানবন্থল মগ্ত্রিপভ| জাতিধর্ নির্বিশেষে দেশের কল্যাণে রত হইলে হিম্দুমুসলমান 
সকল নম্প্রদায়েরই শ্র্া আকর্ষন করিবে। অত্যাচারী হিন্দু মন্ত্রিকে হিন্দুরা সমর্থন 
করিবে ন! এবং অত্যাচারী মুসলমান মন্ত্রীকে যুসলমানেরাও সমর্থন করিবে লা। 

এখন আলোচনার বিষয় হিন্দুবহুল মন্ত্রীনভাঁর মুসলমানের উপর এবং মুসলমান বুল 
মন্ত্রীনভার হিন্দুর উপর অত্যাঁচার ব| অবিচারের সস্তাবনা আছেকি না। শিক্ষিত সন্প্রদায়ের 
মধ্যে এমন ক্হেও আছেন কিন। ধিনি মনে করেন যে উপযুক্ত হিন্দুবুল মন্ত্রীভা মুসলমান ব! 
নিকৃষ্ট বর্ণের উপর অধিকতর কর ধাধ্য করিবেন, অথব! হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভ! হিন্দুসশ্রদায়ের 
উন্নতির জন্তই ধু ব্যবস্থ। করিবেন এবং মুসলমানবন্থুল মন্ত্রীসভ! শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি 
ও শিক্ষার ব্যবস্থাতেই অর্থব্যয় করিবেন, উপযুক্ত ও শিক্ষিত হিন্দুমুসলমানের বিরুদ্ধে এইরূপ 
নিকুষ্ট ধারণা কেহই পোষণ করেন না কথাচী আরে! একটু খুলিয়া বল! আবশ্তাক মনে করি, 
দেশের মধ্যে শতকর। ৯* জনেরও অধিক গোক ফি হিন্দু কি মুসলমান কৃযিজীবি, ভূষিকর্ষণ 
করিয়! ও জমিতে উৎপন্নত্বব্য বিক্রী করিয়া তাহার! জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। ইহাদের 
লই়াই গ্েশ, জাতি ও সম্প্রদায়, ইহাদের জীবন ষান্রায় কি হিন্দু বল কি মুসলমানবন্থঙ্গ কোন 
মন্ত্রীরভ| যে ব্যাঘাত জন্মাইবে ইহ কেহই সন্দেহ করেন না। আমাদের যাহা! কিছু স্বার্থের 
রিরোধ সে জ্ধু শতকরা! ৮/১* জন স্বার্থাবেবী সন্মান ও মর্ধ্যাদালোভী চাকরীজীবিদের মধ্যে 
এই খু্টিতঘর 'কয়ের টি লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধকে সান্প্রপায়িক সত্যকার বিরোধ বলিয়! 
বাড়াইয়! তোল! আর লত্যের 'অপলাপ কর! ছ্ছইই সমান, ইহাতে এ স্বার্থান্বেবী কয়েকটি 
লোফেরই স্থবিধ। হয় মা। কর্তৃপক্ষও যে এইরপ স্থার্থান্থেধীর পরার্শে ভুলিয়া অনেক সময় 
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ক্মামাদের বলিয়া থকেন যে তোমর! এখনও “গ্বরাজলাভের” উপযুক্ত তও নাই ইহা কিছুই 
জাশ্চর্ঘ্য নহে ; এবং অনেকে আরে বিশ্বাস করেন মনে করুপক্ষও নিজের স্বাথসিদ্ধির জনক 
ইছাদের সমর্থন করিতে দ্বিধা করেন না। 
সুতরাং মোটের উপর আমর! এখন দেখিতে গাই যে আমাদের যধ্যে জীতীক্বত। ৪ শ্বরাজ 
লাভের অন্তরায় ত্বরূপ কোন্ক্নপ সত্যকার সাল্প্রদায়িক বিয়োধ নাই। আমাদের যাহ! কিছু 
বিরোধ মে সাধারণ সামাজিক আচার ও ধর্মানুষ্ঠান লইয়া, জগতে কোন জাতিই এই প্রকার 
সাধারণ বিরোধ হইতে মুক্ত নে । যে জাতির মধ্যে সামাজিক আচাঁর ও ধর্ম নুষ্টানের কোন 
বিশেষ তারতম্য নাই সেখাঁনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামন্ফ লইয়া বিশেষ বিরোধ ও 
অনৈকা রহিয়াছে, এই রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ অনেক সময় আমদের সামাজিক আচার 
ও ধর্মমাুষ্ঠানের বিরোধ হইতেও গুরুতর আকার ধারণ করে। ইহা ছাড়া ধনী ও শ্রমজীবির 
বিরোধ অনেক দেশে প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে । তাই বলিয়া! কি কেহ ফলিবেন যে এ 
সব জাতি “স্বরাজ” সস্ভোগের অনুপযুক্ত । -তাহারা শত শত বৎসর নির্কিবাদে দেশ শ।দন 
করিতেছেন--এবং তাহাদের দেশকে অসভ্য বা অরাজক বলিতে কেহই লাহুন করিবেন ন1। 
আবার অন্তপক্ষে দেশে কোন সামছ্িক আচার ও ধর্থ্ানুষ্ঠানের বিরোধ ন| থাকিলেই যে দেশে 
শাস্তি স্থাপিত হইবে এই সব্বস্ধেও ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদ্ধান করিবে না। কুসিয়া, চীনব| 
আয়ল্/ণডে কোন বিশেষ সামাজিক আচার বা ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধ নাই, কিন্ত কৃশিয়!, চীন 
ব] আয়লওবাসীরা এখনও তাহাদের দেশে শাস্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। আমার 
ধলিবাঁর বিষয় এই যে রাজনৈতিক বিরোধ এবং প্ররুত স্বার্থের সংঘাতেই রাজ্যশাসপের 
অন্তরায়, সামাজিক আচার বা ধর্দানুষ্ঠান অন্তরায় নছে। হবে স্বার্থাস্বেধীরা এই সামাজিক 
আচার বা ধন্ধানুষ্ঠানকে রাজনৈতিক বিরোধে পরিণত করিতে সর্বদা সচেষ্ট আছেন। 
অবশ্থ সভ্যতার এমন এক স্তর গিয়াছে যখন ব্যবহারিক ধর্মের জন্ত রাজ্যবিষ্তার ও অনেক 
যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে, ইউরোপের ইত্তিহানে ইহার গনেক বিবরণ আমরা পাই। মুসলমান 
ধর্দের ইতিহাসও ইহার একটী উক্জ্বল দৃষ্টান্ত 1* ধর্মববিস্তারের উদ্দেশ্তেই মুসলমান শাহ ও 
স্যাটগণ রাজ্যবিস্ঞারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শিক্ষা ও লভ্যতার 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ইউরোপ আর এমন ব্যবছারিক বা 
আল্ুষ্ঠ।(নিক ধর্খীকে বড় উচ্চস্থান প্রদান করে না, ইউরোপ এখন ধর্শযাজকের অনুশাসন হইতে 
মানবের গ্বাধীন বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচাঁরকে অধিকতর সম্মান করিতে শিখিয়াছে, তাই আজ 
ইউরোপের সর্বত্রই প্র! বা গণতস্ত্রের বারা শাসনযন্ত্র নিয়মিত হইতেছে । গগতন্ত্রে সাধারণতঃ 
ধ্দোন্মত্ততা৷ বা ব্যক্তিবিশেষের ছ্রাকাঞ্ষার স্থান নাই। তাই ইউরোপের রাজ্যবিস্তার এখন 
সমগ্িগত স্বার্থের দ্বারাই প্রণোদিত। মুসলমান অধিকৃত বা শসিত রাজ্যেও এই ভাবের 
আমদানী দেখিতে পাই । ইউরোপীয় পভ্যতার সংস্পর্শে আদিয়া আজ নবীন তুত্বক্ষ এই নব, 
ভাবকে বণ করিয়। লইমাছে। ধর্শের সহিত রাষ্ট্রের প্রাচীন বন্ধনকে ছিব্র করিয়! তুরষ্ক আজ 
নিজদ্দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তুরক্ষের ভ্রাণকর্তা কামালপাশ! এই মন্ত্রের প্রধান, 
পুরোহিত। মিশর নামে রাজতন্ত্র হইলেও গণতন্ত্রের অজুকরণে রাঞ্জা শাসন করিতেছে।। 
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অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বাঞ্জই আজ জনমতের প্রীধান্ত। এই জন বা গ্রজ।তন্ত্র স্বভাবতঃই কখনও 
অত্যাচারী বা অবিচারী ভইতে পারে না। স্বার্থান্বেষী লোকের চক্রান্ত ভিপ্ন এই জনতত্্রে কখন 
ও ধর্যোন্মত্ততা জাগিয়া উঠিতে পারে না, আমাদের ভারতবর্ষের মুললমান সম্প্রদায়ের পক্ষেও 
এই কথা খাটে । ভারতবর্ষে “স্বরাজ” প্রতিষ্ঠ। হইলে তাহ! মুসলম।ন কি হিন্দু স্বরাজ হইবে সেই 
জন্য কেহই চিন্তিত নন, কারণ দকলেই বুঝিতে পারেন ভারতবর্ষে শুধু একমাজ্র গ্রজা বা গণ- 
তন্ত্রের দ্বার! নিয়মিত “স্বর।জ” গ্রতিষ্ঠারই সম্ভব হইতে পাঁরে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তুভূক্তি 
জনসমূক বন্ধনস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে ঘে যুক্তম্বরাজোর প্রতিষ্ঠা করিবে তাহাই একমাত্র 
স্থ/য়ী শাসনযন্ত্ররপে পরিগণিত হইতে পারে অন্যবিধ চেষ্টা কখন ও ফলবতী হইতে পারে 
না। সুতরাং মুললমান সম্প্রদায় বা থুষ্টায় সম্প্রদায় হইতে ধর্শের জন্য যে রাষীয়শাসনের বিশ্ব- 
গ্রদ কোনপ্রকার বিরোধ স্থ্ হইতে পারে ইহার কোন আশঙ্কা নাই, হিন্দু ধর্্শ তাহার নানা- 
বিধ কুসংস্কার সংকীর্ণতা সত্বেও নিজের রাজ্য বিস্তার করিতে বা পরধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে 
চিরকালই নারাজ । হিন্দুধর্ধ্ের অনুশাসন এইরূপ বাবস্থ(র ঘোর প্রতিকূল, সুতরাং হিন্দু 
সম্প্রদায় হইতেও ধর্মানুষ্ঠান্জনিত রাষ্্ীয় শাসনের বিদ্ব ঘটিবার কোন কারণ নাই। কর্থধমানে 
যে সামাজিক আচার বা ধন্মানু্ভ।ন লইয়া যে লমন্ত অপ্রীতিকর সংঘটন ঘটিতেছে ইহার মূলে 
্বার্থ/স্বেধীর চক্রান্ত থাকিতে পারে ; না থাঁকিলেও এই সমস্ত সংঘর্ধকে "স্বরাঁজ” লাভের তস্তরায় 
স্বরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। 

এই সমস্ত সাধারণ সমাঞজিক আচার ও ধন্্ানুষ্ঠানজনিত বিবোধের যাহাতে প্রতীকার 
হইতে পারে তাহার জন্ত দেশের নেতৃবর্গ চিন্তিত হইয়া! উঠিয়াছেন, এই সম্বন্ধে দেশের শীর্ষ 
স্থানীয় হিন্দুমুললমান নেতাঁগণ 'অনেক উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, ইহার অধিক কিছু যে আমি 
বলিতে পারিব এমন ধৃষ্টতা আমাব নাই। তবে গ্রামস্থ হিন্দমুনলমানের নিকটসংস্পর্শে 
আসিয়া তাহাদের সন্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া প্রবন্ধের 
উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। 

গ্রামবাসী হিদ্দুমুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষিজীবি বা! শ্রমজীবি, তাহাদের মধ্যে ধর্থা 
লইয়! বিবাদ বিসংবাদ বড়ই কম, তাহাদের ধিবাদ বিসংবাদ সাধারণতর প্রাত্যাহিক জীবনের 
খ.টনাটি লইয়াই ঘটিয়। থ|কে, যাহারা তাহাদের সাহাধা ও উপকার করে হিম্দুমুপলমান 
নির্বিশেষে তাহারা তাহাদিগকে ই শ্রদ্ধা শত সম্মান করিয়া চলে, এবং ইহা ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি 
যে গ্রামবাসী মুদলমানগণ শিক্ষিত হিদ্দুভদ্রলোকের নিকট হইতেই তাহাদের অতাব অভ্ভি- 
যোঁগের অধিকতর গ্রতীকারলাঙ করির! থাঁকেঃ একবার গ্রীগ্মের অবকাঁশে যখন গ্রামে ছিলাম 
তখন দুরবর্তী শ্রাম হইতে একটি মুসলমান মংস্তব্যবসায়ী আমাদের গ্রামে আসিয়। হঠাৎ কলেরা 
রোগে অংজ্ঞাস্ত হয়, সে আমাদের বাড়ীতে আয়! শয্যা গ্রহণ করে; পাড়ার সমন্ত মুসলমানকে 
খবর দ্দিয়াও তাহাদের কোনও সাহায্য পাই নাই। আখমাঙ্গের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী 
হিন্দুযুবক ও ভদ্রলে।কে মিলিঘা তাহার সেবাগুশ্রধাও গষধ পথ্যা্গির ব্যবস্থা করি । ছুর্ভাগ্য* 
বশতঃ রাত্রিতে তাহার মৃত্যু ধটে। পরিশেষে তাহার কবরের ব্যবস্থার জন্য হিন্দুছের 
উদ্যোগী হইকে হয়, অবুশ্ঠী পরিশেষে এক মুসলমান জমিদারের সাহায্যে এই কাজ নিষ্পন্ন হয় 
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অবনত সকলেই শ্বীকার করিবেন হিন্দুর! বেশী শিক্ষিত বলিয়াই দেশের ও দশের কল্যাণ 
ক্রমে সকলের অগ্রগামী হয়, এবং মুসলমানদের মধ্যে ও শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে তাহারা ও 
থে স্বদেশে ও পাধারণের সেবা ব্রতী হইবেন ইহাতে কোঁন সন্দেহ নাই, আমাদেরঃ 
বক্তব্য তাই, শিক্ষার সঙ্গে সন্দেহ আমাদের সঙ্ধীর্ণতা ক্রমশ: থুচিয়া যাইবে এবং কি 
হিন্দু কি মুসলমান আমর! সকলেই এখন দেশের ও সাধারণের স্বার্থের জন্য নিঞ্জ নিজ 
ক্ষুদ সার্থের ও সংস্কারের বলি দিতে সঙ্কুচিত হইব না। 
পল্লী গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যেহিন্দুর ধর্পোৎসবে সামাজিক 
অনুষ্ঠানে যেমন শারদীয় পুজ! চৈত্রসংক্রান্তির মেল! ও বিবাহোৎসব ইত্যাদিতে মুসলমান 
গণ আনন্দের সহি যোগদান করিতেছে এবং মুনলমানগণের ধর্ম্মোৎসবে যেমন মহরম 
ইত্যাদিতে হিন্দুগণও যোগদান এবং সাহায্য প্রদ্দান করিতেছে, শুধু বড় বড় সহরে যেখানে 
তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত যেখানেই এই 
সাশ্রদায়িক বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে, স্বীয় স্বার্থসাধনপ্রয়াসী ব্যক্কি 
গণ নিজের ক্ষু্তাকে গৌরবের আবরণ দার জন্তই তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে খাটী 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, ইহার একমাত্র প্রতীকার মুসলমান 
ও হিন্দু গ্রামবানীগণের মধো প্রাথমিক শিক্ষার অবাধ বিস্তার । যখন হিন্দু ও 
মুসলমান কৃষি ও শ্রমজীবিগণ নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিবে তখন আর তাহারা 
স্বার্থান্বেষী তথাকথিত ছিতার্থী বন্ধুগণের বাক্যে বিপথগামী হইয়। পরম্পরের মধ্য 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্থষ্টি করিবে না। উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের যে বিরোধ তাহার ও একমাত্র 
প্রতিকার শিক্ষার বিস্ত।রের দ্বারাঠ সম্ভব, উচ্চ€র্ণের হিন্দুগণ নিম্ববর্ণের সাহায্য ব্যতীত 
অনেরস্থলে তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা! নির্বাছে অক্ষম। আজ যদি 
নিষ্ববর্ণের হিন্দুগণ মিলিত হুইয়। উচ্চবর্ণের সহিত সর্বপ্রকার সহয্।গিতা বঙ্জন করেন 
তাহ। হইলে অণনক স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ টিকিয়। থাকিতে পারেন না, উচ্চবর্ধের 
ছিনুগণ যদি নিরবর্ণক আপনাদের সমাজে স্থান ন। দেন, তবে নিয়বর্ণেরাও একদ্লিন 
তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবেন, তখন উচ্চবর্ণকে বাধ্য হুইয়া ত।হাবিগকে 
সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। অবাধ প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষ। যখন নিয়ধর্ণের মধ্যে বিশ্তার 
জাত করিবে, তখনই এই বিনে।ধ শাস্তির শচনা হইবে। 
এই শিক্ষা শুধু পুরুষের শিক্ষা! হইলে চলিবে না, মেয়েছের শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন । 
হিন্দুগণের যাহ! কিছু কুপংস্কার ও সক্কীর্ণত! তাহা তাহাদের অন্দর মহলের চতুঃসীমার 
মধ্যেই জন্ম । বৃষ্ধিলাভ করিয়া পরে সমস্ত সমাজে ছড়াইয়! পড়ে, এই কুসংস্কার ও সন্কীর্ণত। 
দুরীতুত করিতে হইলে মাতৃঞ্জতির শিক্ষার দিকেই আমাদের প্রধান লক্্য রাখিতে 
হইবে মাতৃস্তগ্ভের সহিতই শিশুগণ এই কুসংস্কার ও সন্ধীর্ঘতা পান করিয়া বৃদ্ধিলাভ কফরে। 
বর্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার ব্যবস্থাই সমাজের ও দেশের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে 
করিতে হইবে, আমাদের নানাবিধ সামাজিক পারিবারিক এমন কি শারীরিক ও 


মানসিক ব্যাধির মূল কারণ আমাদের মাতৃব্বাতির নুশিক্ষার অভাব। 
মোটের উপর আমাদের এই ব্যাধির একমাত্র প্রতীকার শিক্ষা । 


জীপ্রিয়দারঞীন রায় 


ইউরোপীর সভ্যতার ইতিহাস 


পঞ্চম অধ্যায়। 


আমরা ফিউড্যাল্তদ্ত্েব প্রকৃতি ও প্রভাব পর্যালোচনা করিয়াছি। এখন পঞ্চম 
শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খুষ্টী় চর্চের ইতিহ!স আমাদিগকে আলোচনা করিতে 
হইবে । মনে রাখিবেন আমরা থুষ্টীয় চটের আঙ্কোচন। করিব, খুষ্টধর্ম্ের নহে । খ্রীষিয় 
ধর্মপন্ধতি ও ধর্মমতের কথা আমি বলিতে আসি নাই ; খৃষ্বিয় যাজ কতন্ত্ুরিয় যাজকসম্প্রদায়ের 
শাসন ব্যবস্থার দিকেই আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । 

পঞ্চমশতাকীতে এই যাঁজক সমাজের গঠন ও ব্যবস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; 
অবশ্ তাহার পর ইহার মধ্যে অনেক বড় বড় পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এট! বল! যাঁয় 
ধে সংঘ হিসাবে, খ্রীষ্টপস্থীসমাজের ধর্মশীসন ব্যবস্থা হিপাবে চর্চ তখনই একটা সম্পূর্ণ ও 
দ্বীন অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল। 

পঞ্চম শতাব্ীতে চর অবস্থা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্যাস্থ অঙ্গের অবস্থায় যে 
কি গ্রভেদ ছিল তাহা দৃিপাতমাত্রেই বুঝিতে পারা যাঁয়। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে 
ইউরোপীয় সভ্যতার চাঁরিটি মৌলিক উপাঁদান--পৌরতন্ত্। ফিউড্যালতপ্্, রাজতন্ত্র ও যাজক- 
তন্ত্র। পঞ্চম শতাব্দীতে পৌরতম্থ রোমসাআজ্যের ধ্বংসাঁবশেষমাত্র, একটা অস্পষ্ট নির্জীব 
ছায়ামাত্র। চারিদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে ফিউড্যালিজম্‌ তখনও মাথ! তুলিয়া উঠে নাই। 
রাজতন্ত্র তখন নামে মাত্র আছে। আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত অঙ্গই তখন, হয় 
জরাজীর্ণ না হয় শৈশবাবস্থ । দে সময়ে চ৮ই কেবল যৌবনবলমম্পন্ন ও সুগঠিত, চট্চের 
মধ্যেই কেবল গতিবেগ ও শৃঙ্ঘলা, উদ্যম ও নিয়মের একক্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সমাজের উপর প্রভাব ও প্রাধান্ত বিস্তষব করিতে হইলে শ্বাভাবিক সচলত! ও নিয়মশ্ঙ্খপার 
যে সামঞ্জন্ত থাক! আবস্তক তখন কেবল চর্চের মধ্যেই তাহা! ছিল । তাহাছাড়া মানব প্রকৃতির 
ঘে সমস্ত বড় বড় সমস্যা, মানুষের ভাগ্যনিয়তি সম্বন্ধে যত কিছু সম্ভাবনা,_-এক কথায় যে 
পমস্ত বড় বড় প্রশ্নের দিকে নামুষের মন স্বভাধতঃ আকৃষ্ট হয়, চ্৮ দে সমন্তগুলিই লোকসমক্ষে 
তুলিয়। ধরিয়াছিল। এইরূপে আধুনিক সভ্যতাব উপর চচে'র প্রভাব অত্যন্ত অধিক,_এত 
অধিক যে তাহা চচের শক্রমিত্র উভয়পক্ষেরই ধারণাঁতীত। 

পঞ্চমতশাধ্দীতে থৃষ্টীয় চর্চ একটি স্বাধীন ও সুব্যবস্থিত সমাঁজরূপে দেখ! দেয়। একদিকে 
রাজশকিমণ্ডিত এ্রহিক শাঁদনাধিক1রী শাসকবুন্দ, অপরদিকে সাধারণ জনসমাঁজ, এই উভয় 
পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থরূপে, যোগশুত্ররূপে, উভয়ত্র প্রভাবশীল শক্তিরূপে চচের অবস্থিতি । 

অতএব ইহারু ক্রিয়া ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তিন দিক দিয়া 
ইহার আলোচন! করিতে হইবে । প্রথমে ইহার নিজগ্ব ঘ্বরূপটি কি, ইহার আভান্তরীণ গঠন 
কিন্নপ, ইহার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ তত্ব বা! নীতির প্রীধান্ত, ইহার প্রন্কতি কিরূপ, তাহা দেখিয়া 
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লইতে হইবে । তানার পর দেখিতে হইবে রাজা, ভূম্বামী প্রতি চারিদিকের এরিক শাসনী- 
শক্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ কিরূপ ; এবং সর্বশেষে দেখিতে হইবে সাধারণ জনবর্গের সহিত 
ইহার কি সম্বন্ধ | এই ত্রিবিধ বিচারের ফলে যখন 'মামনা চচে'র নীতি, অবস্থান ও অবশ্তস্ত।বী 
প্রভাব সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ চিত্র খাড়া করিতে পাঁবিব, তখন এতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার 
সহিত আম|দের এই আনুমানিক চিত্র মিলু[ইয়। দেখিতে হইবে। 

সর্বাগ্রে চর স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 

চ্চের অস্তিত্ই একট। বিশেষ গ্রণিধানযোগ্য ব্য/পার। এরূপ একটা ধর্মশাসনের 
ব্যবস্থা, একটা সংঘবদ্ধ যাজক সম্প্রদায়, একটা যাক গ্রধান ধর্ম যে গড়িয়! উঠিতে ও টিকিয়া 
থাকিতে পারিয়াছিল, ইহ!ই একটা বড় কথ]। 

আধুনিক চিস্তালোকগ্র।প্ত অনেকে মনে করেন “যাজক সম্প্রদায়”, “ধন্মশাসন ব্যবস্থ।” 
এই কথাগুলিদ।রাই বাপ।খটির চূড়ান্ত নিস্পত্তি হইয়। গেল। তাহার! মনে করেন যদি কোন 
ধর্ম কালক্রমে গিয়া একটা যাঁজকতন্্ে বা রূপ কোন একটা শাঁসনপদ্ধতিতে গিয়। পবিণত হথ, 
তাহা হইলে মোটের উপব সে ধর্মদ্ধারা সমাজের কলাণ অপেক্ষা অকল্যাণই সাধিত হয়। 
তাহাদের মতে ধর্ম মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত পর্বন্ধ ম'ত্র ; এবং যখনই এই ব্যাক্তগত 
সন্বন্ধের ভাবটুকু নষ্ট হইয়া যায়, যখনই ব্যক্তিমানব ও ধর্্মবিশ্াসের আধারস্বরূপ ভগবানের মধ্যে 
কোন বাহিরের কর্তৃত্বশক্তি আসিয়! পড়ে, তখন ধর্মের অবনতি হয়, সমাজও সম্কটাপন্ন হয়। 

এ প্রশ্নটি ভাল করিয়া বিচার না করিলে আমাদের চলিবে না খুষ্টায় চর্চের প্রভাব 
কিরূপ হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে, কোন একটা চর্চ বা যাজকতস্ত্রের অবশ্থন্ত।বী গরিণ।ম 
কি হওয়া উচিত তাহা! আমদের জানা আবশ্তক | এই প্রভাবের মুল্য নিবপণ করিতে হইলে 
সর্বাগ্রে আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে ধর্ম কি বাস্তবিক পক্ষেই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, 
বাস্তৰিক পক্ষেই কি মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মাত্র ব্যতীত ধর্ম হইতে অন্ত 
কোন কিছুর উদ্ভব হয় নানা ধন্ম হইতে অবস্তস্তাবিরূপে মানুষে মানুষে নৃতন নূতন সম্বন্ধ 
গড়িয়। উঠে, একটা ধন্মসমাজ ও ধন্মব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। 

যদ্দি ধর্ম বলিতে শুধু ধম্মভাব ঝুঝি--যে ভাব বাস্তব হইলেও অস্পষ্ট ও অনির্দিই ; যাহার 
প্রকৃতি নিদ্দেশকর। একরূপ অসধা, যাহা কখনও বাহা প্রকৃতি, কখনও বা মানবাজ্মার 
নিভৃত অন্তঃপুব, কখনও ব| কাব্য, কখনও ব! জগতের ভাবী-রহস্ত, অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া 
উঠে,এক কথায় যাহা সর্বত্রই আপনার চরিতার্থত| খু'জিয়। বেড়ায়, কিন্তু কোথাও বাধা পড়ে না 
ধর্ম বলিতে যদি শুধু এই ভাবটুকু মাত্র, তাহা হইলে অবশ্ঠ ধর্ম ধ্যক্তিগত বাাপার 
কিছু বলিয়া মনে হয় না। এরূপ একটা ভাবের প্রেবণায় মানুষে মানুষে একট! ক্ষণিক 
সম্মিলন ঘটিতে পারে ; মানুষের প্রতি মানুষের পরম্পর সহানুভূতিতে এই ধর্দভাবের কতকটা 
তৃপ্থি এবং পুইিও সাধিত হইতে পারে । কিন্তু ইহার চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার দক্ণণ ইহ! 
কোন স্থায়ী বা যাজক সমাজ বন্ধনের মুলছ্ত্র হইতে পারে না, ইহা কোনি একটা উপদেশ পদ্ধতি 
বা আচরণ পদ্ধতির সঙ্গ নিজকে খপ খাওয়াইতে প।বে না; এক কথায়, ইহা একটা ধন্দনম। 
বা ধর্মশাসনতঙ্্ গড়িয়া তুলিতে পারে না। 


মাঘ, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৪৪৭ 


কিন্তু আমার যতদুর মনে হয় এই ধর্মভ।ব মাঞ্ুষের ধর্থপ্রক্কতির সম্পূর্ণ প্রকাশ নছে। 
ধর্মভাব হইতে ধর্ম একটি বিভিন্ন ও পুর্ণতর বন্থ। মানবের স্বভাব ও পরিণতির মধ্যে এমন 
সকল রহল্ত আছে, যাহাদেব চুড়াস্ত মীমাংসা এ জগত্তের বাহিবে ; যাহা কপ্তকগুলি অতীন্তিয় 
ব্যপারের সহিত যোগহুত্রে আবদ্ধ, যাহ! মানুষের মনকে একমুহ্র্ বিশ্রাম দিতেছে না, 
যাহার্দিগের মীমাংসা উদ্ধার করিবার জন্ত মানুষে মন অনবরত লাগিয়া রহিয়াছে । এই 
সকল সমন্তার মীমাংসা এবং যে সকল মতবাদ ও বিশ্বামের মধ্যে এই মীমাংসাগুলি আবদ্ধ 
আছে-_ইহাই হইল ধন্দ্ধের আদিমুল ও আধার । 

মানুষ আর এক পথ দিয়াও ধন্মে উপনীত হইতে পাবে । আপনাদের মধ্যে ধাহার! 
দর্শনশাস্ত্রের বিস্তুত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের নিকট বোধ হয় স্পষ্ট প্রতীত হইবে 
চরিত্রনীতি ও ধশ্ম পৃথক ও পবস্পর নিরপেক্ষভাবে থ!কিতে পারে । নৈতিক সদসঘিচার, অসৎ- 
পন্থা! বঞ্ধন করিয়৷ সৎপন্থ। অবলম্বন কবিবার পক্ষে যে দায়িত--এ সমস্ত তব হ্ভায়শস্্রের তত্বের 
ন্যায় মানুষ নিজের শ্বভাবের মধ্য হইতেহ পায়; তাহা প্রকৃতির মধোই ইহার মূল নিহিত 
তাহার জীবনক্ষেত্রেই ইহার প্রয়ে'গ। কিন্তু চত্ত্রিনীতির স্বাতন্ত্রা স্বীকার করিয়া লইলেও 
মানুষের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠে--চক্ত্রনীতি আসে কোথ। হইতে £ কোথায় বা ইহার 
পরিণতি? এই যে নৈতিক কর্তব্যবোধ ইহা। কি একটা স্বতঃসিদ্ধ নিববগন্ব ব্যাপার, ইহাঁব কি 
কোন বিধাত1 নাই, লক্ষ্য নাই? ইহার পশ্চাতে কি মানুষের একট! সংসারাতীত পরিণতির 
কথ! লুকাইয়। নাই, সেই পরিপতিব দিকেই কি ইহ! অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেয় না? এ প্রশ্ন 
আপন! আপনি উঠিতে বাধা এবং এই প্রশ্নেব দ্বারাই চবিত্রনীতি মানুষকে ধর্মের ঘ।রদেশে 
পৌছাইয়! দেয়। 

এইরূপে একদিকে মানবপ্রকৃতিগত বহন্তেব মধা, অপরদিকে মাঞ্ুষের নীতিবোধের 
প্রামাণ্য, উৎপতিমূল ও লক্ষাদন্ধানেব মধ্যে ধন্মেব ছুইটি সুনির্দিষ্ট যূল প1ওয়া গেল। ধরব 
তাহা হইলে প্রথমতঃ, মানুষের প্রকৃতিগত রহস্তসম্তৃত কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি; দ্বিতীয়তঃ 
ধ নকল মতবাদের অন্ুযাত্বী কতকগুলি উপদেশের সমষ্টি, যাহা মানুষের স্বাভাবিক নীতি. 
বোধকে তাৎপর্য ও প্রামাণ্য দিতেছে ; এবং তৃতীযতঃ মানুষের চরমপরিণতি সন্ধে কতক" 
গুলি আশ্বাসবাণীর সমটি ! এইগুলি লইয়ই প্রকৃতপক্ষে ধর্মের গঠন । ধর্ কেবল একটা! 
ভাব বা অনুভূতি নহে, কল্পনার খেলা নহে, শুদ্ধমাত্র কাব্য নছে। 

এইক্কগে ধন্দের প্ররূত মুল ও উপাদান এবং যথা প্রকৃতি ধরিয়৷ দেখিলে ধর্ম আর 
শুদ্ধ ব্যক্তিগত ব্যাপার থাঁকে না, ধর্ষনের মধ্যে একটা প্রবল ও স্জনশীল সংহতি-শক্তি দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। ইহাকে কতকগুলি মত ও বিশ্বাসেব সমষ্িক্ূপে দেখুন +-সেক্ষেত্রে দেখিবেন 
সত্য কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; সত্য বিশ্বব্যাপী, স্থ।নকালপাত্রনির্বিশেষ ; মানুষ 
একাকী নছে, সকলের সহিত মিলিত হুইম্াই অলন্ধ সত্যের সন্ধান করিবে, ল্ধ সত্য স্বীকার 
করিবে। আবার শ্রই সকল মত ও বিশ্বাসের অন্ুষারী উপদেশের সমষ্টি হিসাবে ধর্মকে 
দেখুন; সে ক্ষেত্রে দেখিবেন একজনের পক্ষে যাহ। অবশ্ত পালনীয় বিধি, সকলের পক্ষেও 
তাহাই; এ বিধি-উপদেশ প্রচার করা আব্্তক, সমস্ত মানুষকে এই বিধির অধীন করিয়া 


৪.৮ নব্যভারত | ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা 


আনা আবশ্তক | মাঁনুষেব ভবিষ্যৎংসঙ্ন্ধে ধর্শের যে আশ্বাসবাণী, সে ক্ষেত্রেও রূপ । এ 
সকল বাণী চারিদিকে প্রগ।র করা আবশ্তঠক , মমস্ত মানুষকেই এই আশ্বাসবাণীর ফল 
আহরণ করিবার জন্ত আহ্বান করা আবহ্ক । অতএব ধর্শের সৃলপ্রক্কতি হইতেই ধর্মলমাজের 
উত্তব অবশ্তস্তাবী । তন্বপ্রচার ও সমাজবিস্তারের ইচ্ছা! গ্রকাশ করিবার জঙ্ত *প্রোজলিটিজ.ষ্‌ 
বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার কর! হয়, ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যেই তাহাব স্থাঙি এবং ধর্থপ্রচার ক্ষেত্রেই 
তাহার য্থার্থ প্রয়োগ । 

ধর্ম হইতে যখন একটা ধর্্সমাজ জন্মলাভ কবে, কতকগুলি লোক যখন 
কতকগুলি সাধারণ ধন্দবিশ্বাস, সাধারণ ধন্মেপদেশ ও সাধারণ ধর্মাখখন লহয়া 
সম্মিলিত হয়, তখন সে সমাজের একট শ্াসনব্যবস্থাও প্রয়োজন হয়। শাসনব্যবস্থা 
ব্যতিরেকে কোন সমাজ এক সপ্তাহ, এমন কি একঘণ্টকালও টিকিয়! থাকিতে 
পারে না। সমাজ যখন গঠিত হয়, সেই মুহূর্তেহ গঠনব্যাপারটি সম্ভব ও সম্পূর্ণ 
করিয়া তুলিবাৰ জন্তই একটা শাসনতন্ত্রেষ আবগতক হয়, যাহ সমাজের বন্ধন- 
স্বরূপ সাধাবণ সঠ্যটিকে প্রচার কবিবে, যাহা এ সণ্যেব অনুযায়ী বিধি-উপদেশগুলি শিক্ষা] 
দিবে ৪ সমর্থন কবিবে। অন্থ।ন্ত সমাজের স্ায় ধম্মসমাজের উপরও যে একটা শক্তিকেন্ত, 
একট শাসনতগ্ স্থাপন কণা প্রয়োজন, তাহা এ সমাজেব অস্তিত্ব হইতেই অনুমেয় । এবং 
শুধু যে শাসনতগ্ত্রেব প্রয়োজন হয় তাহা নহে, ম্বাভাবিক নিয়মে তাহা গড়িয়াও উঠে। 
সাধাবণভাবে সমাজে কিরূপে শ।সন্তঙ্ষেব উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয, সে কথ! আলোচন৷ কর! 
এখনে নিশ্রয়োজন। কেবল এইটুকুম।ত্র বলিব, যে স্বাভাবিক নিয়মের গতি সেখানে কোন 
বাহিরেব শক্িদ্বব! আচ্ছন্ন হহয়। যায় না, সেখানে শক্তি যৌগ্যতমেরই হস্তগত হয়, যাহার) 
সমাজকে তাহার লক্ষেব দ্রিকে অগ্রসর করিয়। দিতে পারিবে তাহারাই সমাজের কর্তৃহ 
শক্তি লাভ কবে। সমধিক অভিযানে যিনি বারশ্রেষ্ট, তিনিই নেতৃত্ব লাভ করেন। এ্ররূপ 
যি কোন সংঘের উদ্দেশ্ত হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা তদ্িধ কোন নৈপুণ্যসাপেক্ষ ব্যাপার, 
তাহ হইলে যিনি দক্ষতম তিনিই সংঘের অধিপতি হুইবেন। সর্ববিষয়েই, যদি হ্ব/ভাবিক 
নিয়ম অবাধে কাঁজ করিতে পায়, তাহা হইলে মানুষে মানুষে যে স্বভাবিক শক্তি বৈষম্য, তাহ৷ 
সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার যেটি যথাযোগ্য স্থান সে তাহাই অধিকার করিয়া 
বসে। অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত ধঙ্দের ক্ষেত্রেও প্রতিভা, স্বাভাবিক বৃত্তি এবং ক্ষমতা! হিসাবে 
মানুষে মানুষে কোনই সাম্য নাই, কেহব। ধর্মমত ব্যাখ্যা করিতে এবং ধর্মঈমতের দিকে 
লোকসাধারণকে আকর্ষণ কবিতে সর্বাপেক্ষা নিপুণ ; কাহারও ব! চরিত্রের মধ্যে এমন একট। 
নেতৃত্বশক্তি আছে যাহার দ্বারা সে সমাজকে ধর্মশাস্ত্রেব উপদেশপালনে সম্মত করিতে পারে; 
কেহুবা৷ আবাঁর মানুষের মনের মধ্যে ধর্মভাব ও ধশ্মের আঁশ! জাগাইয়! দিতে ও বঝ।চাইয় 
রাখিতে বিশেষ পারদর্শী | গুণ ও সামর্থ্যের যে তারতমোর দরুণ ব্যবহারিক সমাজে কর্তৃত্বশক্তির 
উত্তব হয়, ধন্সমাজেও সেই তারতম্যের জন্তই করতৃত্বশক্তির উত্তৰ হয়। এক একজন মিশনরী& 
বা গ্রচারক উঠিয়া! পড়ে ও সেনানায়কের মতই আত্মঘোষণ!। করে। এইরূপে একদিকে য্ষেন 
ধর্মসমাজের প্রক্কৃতি হইতেই ধর্মশাসনতন্ত্রেব উদ্ভব হয়। অপরদিকে তেমনি এই তন্ত্রের পুথি ও 
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পর্চিণতি মানুষের গুণকর্থ্ের স্বাভাবিক বৈষম্যবশতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। অতএব 
দেখ! গেল, যে মুহূর্তে মানুষের মধ্যে ধর্মের উদ্ভব হয়, সেই মুহূর্তেই একটি ধর্মসমাঁজ গড়ি! 
উঠে ; এবং ধর্দসমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজের একটি শাসনতন্ত্র 
গাড়িয়৷ উঠে । 

কিন্তু এইখানে একট! গোড়াকার আপত্তি উঠিতেছে । এই ধর্ধসমাজের ক্ষেত্রে হুকুষ 
চালাইবার বাঞোর খাটাইবার, এক কথায় শাসন ব্যাপারেরও কোন অবকাশ নাই। অবাধ- 
স্বাধীনতাঁই যখন এ সমাজের লক্ষণ, তখন ইহার মধ্যে শাসনেব স্থান কোথায়? 

নিজের বিধিবিধান মানাইবার জন্ত ও হুকুম চালাইবার জন্ প্রত্যেক শাসনতন্ত্র ষে বাহ" 
শক্তি প্রয়োগ করিয়াথাকে কেবলম।ন্্ বা প্রধানতঃ সেই শক্তির মধ্যেই তাহার যথার্থ সত্ব! 
নিঃশেষিত হইয়াছে মনে করি, তাহ! হইলে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সুগ ও সন্কার্ণ ধারণ! 
করা হইবে। 

ধর্মশাসনের কথ ছাড়িয়। দিয়া প্রহিক শাসনতন্বের কথাই ধরুন। এই শেষোক্ত 
ক্ষেত্রেই ঘটন। পরম্পরায় সকল স্বাভাবিক গনি মন্কুলর্ণ করিয়! দেখুন । প্রথমে ধরুন একটা 
সমাজ আছে; সমাজ থাকিলেই সমাজের নামও প্মাজের উদ্দোপ্ত সাধনের জন্ত একট 
কিছু কর্তব্য আছে-; হয় ত একটা বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, হয় ত একট! বিধান প্রবর্তন 
করিতে হইবে, হয ত বা একট রায় প্রকাঁশ করিতে হইবে । এই সমস্ত সামাজিক প্রয়োজন- 
ধনের জন্য একটা যথ।যোগ্য আদর্শ প্রণালীও নিশ্চয় আছে; আশ বিধিই প্রণয়ন করিতে 
হইবে, উৎকৃষ্ট বিধানই প্রবর্তন করিতে হইবে, নির্দোষ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিতে হইবে । 
আলোচ্যবিষয় যাহাই হউক না! কেন, প্রত্যেকস্থলেই একটা আদর্শ আছে, একট। জ্ঞাতব্য 
সত্য আছে, এবং সেই সত্য অন্ুসারেই দমাজের প্রত্যেক কার্যোর প্রণ!লী ও ব্যবস্থা নির্ধারণ 
করিতে হইবে। এই সত্যের সন্ধান লওয়া, কোন্‌ ব্যবস্থা ন্ত।য়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও সমাজের 
উপযোগী তাহ! আবিষ্কাব করা__ইহাই শাসনতত্ত্ের প্রথম কর্তব্য। এই সত্যাদর্শের সন্ধান 
পাইলেই শাসনতন্ত্র ইহা ঘোষণা! করিবে। তখন আবগ্তক হয় লোকসমাজের মনের মধ্যে 
এই সন্তয মুদ্রিত করিয়! দ্েওয়! ; শাসনতন্ত্র যাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তাহাদের অস্থুমোদ ন 
লাভ কর!) ত'হার বিধিবিধান যে ন্তায়যুক্তির অনুকূল, লেকের মনে এই ধারণ! 
উৎপাদন করা । ইহার মধ্যে কি বাহাশক্তি প্রয়োগের কোন লক্ষণ পাইলেন? নিশ্চয়ই ন!। 
এখন মনে করুন যে সত্য থার| সমাজের বিধিবিধান শানিত হওয়া! উচিত, তাহা আবিষ্কৃত ও 
ঘোধিত হওয়। মাত্র সমাজের প্রত্যেক বক্তি স্বাধীন বুদ্ধির ছার! তাহাকে শ্বীকার কা লইল, 
সকলেই তাহার নিট স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছ। অবনত করিল, সকলেই শাঁসনতঙ্ত্রের স্যায়যুক্তিপরতা 
মত্বন্ধে নিঃসন্দিহান হুইয়! শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিধিবিধান মানিয়! চলিতে লাগিল। এ 
ক্ষেত্রেও শাসনপরিচালন্র, শকিপ্রয়ে'গের কোন অৰনর নাই। তাহ! হইলে কি একপ 
স্থলে পাসনতন্ত্রের কোন অন্তিত্ব নাই ? এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে শাসনতস্ত্রের কোন বিশিষ্ট 
ক্রিয়। নাই ? স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে এক্ষেত্রে শাসনতগ্বও আছে এবং সে তাহার বিশিষ্ট কর্তব্য 
সম্পর করিতেছে । বাহশাসন তখনই আবগ্ডক হয় যখন শাসনতগ্রাবলম্িত আদর্শ বা নীতি 
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সমাজগ্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সশতি ও শ্বতঃগ্রণোদিত বহতা প্রাপ্ত হয় না, যখন সমাজের ব্যন্থি- 
বিশেষে ৬ই নীতিব বিরুদ্ধাচরণ করিফা। বলে । শালনতন্্ব তখন বশ্যতালাভ করিবার জন্ত বাহথ- 
শক্তি প্রযোগ কবে; ইহা মানুষের স্ব(ভাবিক অসম্পূর্ণভাঁর অবশ্ঠন্তাবী ফল, এবং এ অসম্পূর্বত| 
সমাজের মধোও আছে, শ।সনতস্থের মধ্যেও আছে। এ অপঙ্গতি সম্পূণরূপে পরিহার করা 
হয় ত কোনকালেই সম্তব হইবে না ; এহিক শালনতন্ত্র মাত্রই কিয়ৎপরিমাণে বাহ্শাসনশক্তি 
প্রয়োগ করিতে চিরকালই বাধ্য হইবে । কিন্তু এই বহাশক্তি দ্বারাই কোন শাসনতন্ত্র গঠিত 
হয় না; যখনই এই শক্তি প্রষ্জোগ পরিহার বরা সম্ভব হয় তখনই সে নিরম্ত হয়, এবং তাহ1তে 
সকল পক্ষেরই প্রভূত কল্যাণ হয়। এমন কি, শাসনতন্ত্র যখন বাহৃশাদন পরিহার করিতে 
পারে, এবং মানুষের দ্বাধীন ধর্বৃদ্ধ ও বিচারধুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়্াই নিশ্টেষ্ট 
থাঁকিতে পাঁরে, তখনই সে যথার্থ সম্পূর্ণতা লাভ করে । অতএব সে যে পরিমাণে বাহশাসন 
পরিহার করিবে সেই পবিমাণে সে নিজের য্থার্থ প্রক্কতির অনুবত্তা হইবে, তাঁহার যথার্থ উন 
সাধন করিবে । উহাতে বাস্তবিকপক্ষে তাহার শক্তিব হান বা প্রভাব সঙ্কীর্ণ হয় না; সে তখন 
আর এক গ্রণালীতে কাজ করে মাত্র এবং সে প্রণালী বাহশক্তি প্রয়োগ অপেক্ষা শতকোটাগুণ 
ব্যাপক ও প্রবল । যে সকল শাসন তশ্ব সমধিকপবিমাণে বাহ শাসন প্রয়োগ করে তাহাদের 
অপেক্ষা যাঁছার! এ পদ্ধতি একেবারেই অবলম্বন করে না বলিলেই হয়, তাহারা অধিকপরিমাঁণে 
কৃতকাঁধ্য হয়। 

কেবলমাত্র মানুষের বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছ'র উপর প্রভাব বিস্ত।র করাতে, কেবল- 
মাত্র টনতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ের উপর নির্ভব করাতে শাসনতদ্ষের স্কেচ লা ঘটিয়া 
বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধিত হয়। তখনই দে সর্বাপেক্ষ। অধিক কাধ্য সাধন কন্ে মহত্বম 
ব্যাপার সকল নিপন্ন করে। বিপবীতপক্ষে। যখন তাগাঁনে কেবলই বাহাশাসনদণ্ড পরিচালন 
করিয়। চলিতে হয়, তখনই পে ক্ষুদ্র ও সক্ীর্ণ হইয়া! পড়ে, তখন সে সামান্যই করিতে পারে, এবং 
যাহ! করে তাহাও ভাল করিয়। করিতে পাবে না। 

অতএব দেখা গেল যে শক্তি প্রয়োগ ও শাসন্দও পবিচ1লনই শাসনতন্ত্র সাঁরতত্ব নহে; 
শ!সনতঙ্্ের প্রধ।ন উপাদান হইতেছে এমন কতকগুলি উপায় ও শক্তির সমষ্টি, যাহা হবার 
ক্ষেত্রামুযাঁয়ী ব্যবস্থা আবিষ্ষ1র কর! যাইবে,যাহা ধারা সমাজনীতির সত্য আদশের সন্ধান পাওয়। 
ফাইবে । এই সতাই সমাজকে শাসন ও নিয়গ্ত্রণ করিতে একমাত্র অধিকারী । চুতরাং এই 
সত্যের আদর্শ সমাজের সমক্ষে ধরিলেই মানুষের চিত্ত স্বতাবত/ঃই ইহাকে হ্বেচ্ছাঁয় স্বাধীন ভাবে 
বরণ কর্মী লইবে। অতএব শাসন্দগ্ড পরিচালনের কোন অবসর না থাকিলেও শাসন- 
তন্ত্রের একট। প্রয়োজন ও সার্থকতা! থাকিতে পারে ইহ! সহব্জেই ধারণা কর! যাইতে পারে। 
এখন, ধর্শসমাজের যে শাসনতন্ত্র, তাহা এই প্রকৃতির শাসনতন্ত্র । এ শাসনতঙ্ত্রের পক্ষে 
শক্তিগ্রঘোঁগ অবশ্ঠই নিষিদ্ধ ; এ যদ্দি শক্তিপ্রয়োগ করিতে যায়, তা সে যে উদ্দেস্ঠই হউক না, 
কেন, ভাহ। হইলে ইহার পক্ষে অবৈধ আচরণ হইবে, কারণ ইহার একমাত্র শাসনাধিকার 
মানুষের বিবেকের ক্ষেত্রে । কিন্তু তাহা সত্বেও এ শীাসন্তদ্কের একট। অস্তিত্থ আছে, হাঁহ?কে 
পু ্বান্তরূপ সমন্ত জিয়াই সম্পন্ন কবিতে হয়। ইহকে আবিষ্কার করিতে হইবে কোন কোন 
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ধঙ্দতত্বের দ্বারা মানুষের ভাগ্যসমস্তার সমাধাঁন হয়; অথবা, যদি এরূপ ধর্দরতত্ব ও ধর্শাবিশ্বাসের 
সমষ্টি পূর্ব্ব হইতেই থাকে তাঁহ। হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সকল সাধারণ তত্বের কিরূপ 
প্রয়োগ হইবে, তাহ। নির্ধারণ ও প্রচার করিতে হইবে ; সকল তত্তের অনুযায়ী উপদেশ ও 
ব্যবহারবিধি প্রবর্তন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে; জনসমাজে এই সকল উপন্গেশ শিখাইতে ও 
প্রচার করিতে হইবে এবং সমাজ পথভ্রষ্ট হইলে পুনরায় তাহাক্ষে ধর্মপথে ফিরাইয়া৷ আনিতে 
হইবে । কোনরূপ জোঁর খাটান এখানে চলিবে না) এ শাসনতাম্ত্রর কর্তব্য কেবল ধর্মকর্তৃব্যের 
আলোচনা, গ্রচার ও শিক্ষণ, এবং প্রয়োজনাুসারে ক্রটী প্রদর্শন ও তিরঙ্কার। বাহাশাসন 
যতই পরিহার করুন না কেন, তথাপি দেখিবেন শাসনতন্ত্র গঠনে সমস্ত মূলগত সমস্তাই মাথ। 
তুলিয় উঠিবে ও সমাধান দাবী করিবে। দৃষ্ান্তস্বূপ এ প্রশ্নটা সর্বদাই উঠিবে, সর্বধাই 
আলোচনা কর! আঁবস্তাক হইবে যে ধর্মের জন্ত একসম্প্রদায় ধর্মশীসকের কোন প্রয়োজন আছে 
কি না, সমাজভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের স্বতংক্ফর্ত ধন্মভাবের প্রেরণার উপব নির্ভর করা সম্ভব কি না। 
আপনার! জানেন এই প্রশ্ন লইয়া একদিকে অধিকাংশ ধর্শসন্প্রদায়। অপরদিকে কোয়েকার 
দিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়া! আসিতেছে । এরূপ একটা ধর্মশাসকবর্ণের প্রয়োজন আছে 
দ্দীকার করিয়! কইলেও, এই সকল ধর্্শীসক পরস্পন সমপদস্থ ও সমানাধিকাঁরী হইবেন, 
সমানভাবে একত সম্মিলিত হইয়া আলোচনাঁমীমাংসা করিবেন, না উচ্চ নীচ পদাধিকারক্রমে 
বিন্তন্ত হইয়া একটী জটীল শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবেন-_এ প্রশ্নেরও কখনও শেষ মীমাংসা 
হইবে না, কারণ কোন ধর্মশাসকেরই হাতে বাঁহাশক্তি প্রয়োগের অধিকার নাই। অতএব 
ধর্দমুশাসনতস্ত্রের অস্তিত্ব অন্বীকীর করিতে গিয়া ধর্্মসমাজের পধ্যস্ত অস্তিত্ব উড়াইয়। না দিয়া 
বরং ইহাই হ্বীকার করিতে হইবে যে ধর্শসমাজ শ্বাভাবিকরূপেই গড়িয়া! উঠে, এবং ধর্দাসমাজ 
হইতে ধন্দশাসনতষ্ত্ের উত্তবও তেমনি স্বাভাবিক, এবং কি আকারে এই শাসনতগ্ত্রেব গঠন 
হওয়া উচিত, ইহার ভিত্তি কোথায়, ইহার মুলনীতি কি কি, ইহার অধিকারের সভায় সঙ্গত সীমা 
কোথায়__এই প্রশ্নেরই বিচার আব্ষক ! অন্তান্ত শাসনতগ্ষের পক্ষেও যেমন ধন্শসনতগ্েরর 
পক্ষে তেমনি এই প্রশ্নের বিচাঁরই একমাজ্্ প্রয়োজনীয় বিচার । 

অন্তাপ্ত শাসনতত্ত্রের যে যে গুণে বৈধতা নিষ্পন্ন হয়, ধর্মাশাসনতগ্্রের পক্ষেও সেই সেই 
গুণের আবক। সে গুণ প্রধানতঃ ছুইটি £_-প্রথমে আব্্তক যে যোগ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম 
ব্যক্তির হন্ডে শাসন ক্ষমত। থাঁকিবে; সমাজের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্টব্ক্তি ছড়াইমা আছেন, 
তাহাদিগকে বাছিয়া আনিয়! ক্টাহা্দের হাতেই সামাজিক বিধি প্রণয়ন ও শাসনক্ষমতা 
পরিচালনের ভার ছিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ আবশ্তক যে বৈধভাবে গঠিত শাসনশক্ষি শামন- 
ভুক্ত গ্রত্যেকব্যক্তির বৈধ অধিকার মানিয়। চলিবে। একদিকে শাগনশক্তি গঠনগ্রণালীর 
শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে ব্যক্তিগত খ্বীধীনতা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা, এই ছুইটি গুণের দ্বায়াই কি 
ধন্দশাসনতদ্্ঃ কি এহ্িকশাসনতন্ত্র, সক্গপ্রকার শাসনধাবস্থাই গুলা নিষ্ধারধ করিতে হয়, এই 
মাঁপকাঠিত্বারাই সমন্ত শ।সনতন্ত্রের বিচার হওয়া উচিত। 

অতএব খ্রীহীয় যাজকগগ্জ্রের অস্তিত্ব ধরিয়াই বিদ্রুপ না করিয়া, আমাদের দেখা উচিত 
ইহার গঠন কিরূপ, উৎকৃষ্ট শাসনপদ্ধতিয় যে ছুইটি লঙ্গণ পুর্বে উল্লেখ কর! গেল তাহার সহিত 
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মূলনীতির মিল আছে কি না। এখন এই ছুই দিক দিয়! থৃষ্টীয় যাজকতত্ত্রের বিচার 
করা! যাউক। 

চ্চের শ!সনশক্তির উদ্ভব ও বিস্তার আলোচনাম্থলে থুষ্টিম যাজকসম্প্রুদায় সন্ধে 
০956০ বা জাতি বলিয়া! একট! শক প্রয়োগ কর! হয়, আমি এ শব্দটি বর্জন করিতে চাই। 
ধর্দাশাসকসন্প্রদায়কে অনেক সময় একট! জাতি বলা হয়। জগতের চারিদিকে তাকাইয়! দেখুন; 
ভারতবর্ষ বলুন, মিশর বলুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথার উপ্তব হইয়াছে, সর্বব্রই 
দেখিবেন জাতি সুলতঃ বংশগত, ইহাদ্বারা পিতাঁর পদ, পিতার অধিকার পুত্রে সঞ্চ/রিত 
হয়। যেখানে বংশগত উত্তরাধিকার নাই, সেখানে জাতি নাই, সে সমাজকে জাতি ন। 
বলিয়া! সংখ বগা উচিত সংঘগত ভাবের কতকগুলি অন্ুবিধা আছে, কিন্তু ইহ! জাতীয়ভাব 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক | “জাতি” কথাটা খৃষ্টিয় চচসন্বন্ধে প্রয়োগ করা যাঁয় না। যাজক দ্দিগের 
চিরকৌ মার্ধ্য তাহাদিগকে কখনও “জাতি” গড়িতে দেয় নাই। 

এই বিভিন্নতার ফল মাপনারা এখনই কতকট। বুঝিতে পারিতেছেন। জাতিগপ্রথা 
ও উত্তরাধিকার প্রথ। অনেকটা এক চেটিয়া ধরণের ব্যাপার। জাতি কথাটার সংজ্ঞায় 
মধ্যেই এ এক চেটিয়ার ভাব রহিয়াছে । যখন বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 
বৃদ্তি ও অধিকার উত্তর।ধিকার স্থত্রে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন এ সকল বৃ্থি ও অধিকার 
থে এর পরিবারের নিজস্ব সম্পর্ত্তরূপে বিবেচিত হইবে, যাহার ্রসকল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে 
নাই তাহাদের পক্ষে যে এ সকল বৃত্তি ও অধিকার অনধিগম্য হইবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখ 
যাইতেছে । বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল, ধর্মশ/সনতগ্ব যেখানে যেখানে একটা জাতির 
হাতে গিয়া পড়িয়াছে, সেই সেই স্লেই ই»1 একট! বিশিষ্ট অধিকারের আকার ধারণ করিয়াছে, 
যাহারা এ জাতির কোন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহারা এই শাসনতস্ত্রে 
প্রবেশনাভ করিতে পাবিত না! থুষ্টিয় চচ্চে এতৎসদৃশ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ক্লেবল যে কোন সাদৃশ্য পাওয়। যায় না তাহ! নহে, পরস্ত খৃষ্টিয় চ৮ ববাবরই বলিয়া আমিতেছে 
&ঘে জদ্মজাতিনিবিশেষে মকল ব্যক্তিই চর্চের বৃত্তি অবলন্বন করিতে ও সম্মান পাইতে সমন 
অধিকারী । বিশেষতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্স্ত যাঁজকবৃত্তির হবার সকলের পক্ষেই 
উন্মুগ্ত ছিল। সমাজের উচ্চ নীচ সকল পদবী হইতেই চর্চ লোঁকসংগ্রহ করিয়া লইত, 
অধিকাংশ স্থলে নিয়শ্রেণী হইতেই লইত। চচেরি চতুর্দিকে সর্বজই অধিকারবৈশিষ্ট্ের 
পাজা। চ5%ই কেবল সাম্য ও সমান সমানপ্রতিযোগিতার নীতি রক্ষা করিয়! চলিয়াছিল, 
সেই কেবল লাজের মধ্যে যে কেহ গুণশ্রেষ্ঠ জাতিপদবীনির্ধ্িশেষে সকলকেই শাসনক্ষমতা 
পরিচালনের জঙ্তজ আহ্বান করিয়াছিল। চর্৮ যেজাতি নে, সংখমাত্র, ইহাই হইল তাহার 
সর্ধপ্রধান ফল। 

আবার, জাতিভেদ প্রথার মধ্যে একটা অচলতাঁব ভাব আছে। এ কথায় কোন 
প্রমাণ আবশ্তক নাই। যে কোন ইতিহাপ খুলিঘা দেখুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ 
প্রথার প্রাধাস্ত, সেই সেই সমাজের মধো একটা স্বাবরতার ভাব দেখিবেন। একথ| অবস্থ 
সত্য, যে খুষ্টিয় চচেরি মধ্যেও এক জময়ে কতকপরিমাণে অগ্রগমনভীতি দেখা দিয়াছিল। 
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কিন্তু একথা আমরা বলিতে পরি ন! ষে এ ভীতি চর্চের মধ্যে প্রাধান্তলাভ করিতে পারিয়াছে' 
একখ| বল! যায় না! যে খৃষ্টিয় চ্চ অচল ও স্থাণু হইয়! রহিয়াছে । বহু দীর্ঘযুগ ধূরিয়। মে মচল- 
ভাবে অগ্রলর হইয়া গিয়াছে, কখনও বা বাহিরের আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া, কখনও বা 
অন্তর হইতেই আগ্াস্তরীণ পু ও সংস্কার প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া । মোটের উপর এ সমাজ 
কেবলই পরিবর্তনের মধ্য দিয়! সন্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া! চলিয়াছে, ইহার ইতিহাস টবচিষ্রা- 
ময় ও অগ্রগামী । সকল শ্রেণীর লোককে যাঁজকবৃত্তিতে বরণ করিয়া লওয়ার ফলেই, সামা- 
নীতি অনুসারে লোকসংগ্রহের ফলেই অবস্তু চচে'র মজীবতা ও চলত] বরাবর রক্ষিত হইয়া” 
আলিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থিতিস্থাবরতা ধর্দের প্রাধান্ত ঘটতে পারে নাই। ৭ 

চর্চ ত সকল লোকের নিকট শাঁসনক্ষমতার প্রবেশদ্বার উক্ত করিয়া দিল, কিন্ত 
এ ক্ষমতা পরিচালনের পক্ষে হ্াাধা অধিকার কাহার আছে, যোগাত৷ ও গুণশ্রেষ্ঠত। কাহার 
আছে তাহা সেকি করিয়া আবিফ!র করিত? 

চর্চের মধ্যে ছইট নির্বাচননীতির প্রাধান্ত দেখিতে পাই। একটি শ্রেষ্ঠের দ্বার! 
নিকষ্টের নির্বাচন বা মনোনয়ন, অপরট নিক্কষটঘব।রা শ্রেষ্ঠের নির্বাচন, অর্থাৎ আজকাল 
নির্বাচন বলিলে আমর! যাহ! বুঝি তাহাই। 

ধাজক নিম্োগের ক্ষমতা, কোঁন লোঁফকে যাজকপদদে বরণ করিয়া লইবার ক্ষমত| 
কেবল সংঘাধিপতির অধিকারে । এক্ষেত্রে শরেষ্টদ্বারা নিকৃষ্টের নির্বাচন হইল। সেইরূপ 
ফিউড্যাল-স্বব-সম্পর্কিত কোন কোন ঘাজকবৃত্তিব্টনের সময় রাজা ব| পোপ বাতৃস্থামী 
বৃত্তিভোগীর নাম নির্দেশ করিয়! দিতেন, অন্তান্ত ক্ষেত্রে আবার ধধথার্থ নির্ব।চন প্রণালীই 
অবলন্িত হইত। বিশপরা বনু পূর্ব হইতেই, এবং আমাদের আলোচা যুগেও, প্রায়শঃ 
যান্ধকন্বংঘকর্তৃক নির্বাচিত হুইতেন, অনেক সময়ে উপাসকবর্গও এই সকল নির্বাচনে 
হস্তক্ষেপ করিত। মঠের মধ্যে মঠধারী সন্্যাসীবর্গই মঠের আবট বা! মোহস্ত নির্বাচন করিত | 
রোনে কার্ডিনাল্সংঘ কর্তৃক পোপের নির্বাচন হইত, এক সময়ে সমগ্র রোমীয় বাজকবর্গ এই 
- নির্বাচনে যোগদান করিত। এইরূপে চরের ইতিহাস, বিশেষতঃ আমাদের আলোচ্য যুগে 
দুইটি নির্বাচননীতির প্রমোগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়__এক শেষ্টদ্বার| নিকুষ্টের নির্ব্বাচন, আর 
এক নিকুষ্টের তারা শ্রেষ্ঠের নির্বাচন । হয় পূর্বোক্ত নয় শেষোক্ত প্রণাঁলীতে চ্ ধশ্শাসন- 
ক্ষমৃতার একাংশ পরিচালনের জন্ত লে।কনির্বাচন করিয়া লইত। 

উভপন্ধতি যে একত্র পাশাপাশি বর্তমান ছিল তাহাই নহে, উয়ের মধো 
একট। বিরোধও ছিল। & বছুশতাব্সীব্যাপী বহুপরিবর্ভনের পর থুষ্টিয় চচে শ্রেষঠদ্বারা 
নিষটনির্বাচনপন্ধতিই প্রাধান্ত লাভ করিল। কিন্তু, সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ 
শতাবী পধ্যস্ত, নিকষ্টঘবারা/ শ্রেষ্ঠের নির্বাচন--এই পদ্ধতিরই অধিক প্রসার ছিল। 
 এইকপ ছইটি বিদ্ধ নীতির একত্র সমাবেশে বিস্মিত হইবেন না। সাধ[রণসমাঁজের 
দিকে দুিপাত করুন, জগতের স্বাভাবিক গতি পর্যালোচনা করুন, "জগতের মধ্যে 
অধিকার ও ক্ষমতা কিরূপে সঞ্চারিত হয় দেখুন, এই সঞ্চার ব্যাপার কখনও প্রথমোক্ 
নীতিগুদারে কখনও ফিতীয়োক্ত নীতিঅন্ুসারে সম্পন্ন হয়। চর্চ এ নীতিঘয়ের সৃষ্ি-করে 
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নাই; মাঁনববা!পারে বিধাতার শাসন পদ্ধতিব মধ্যেই এই নীতি সে পাইয়াছে এবং তাহ! 
হইতেই সে ইহ] গ্রহণ কবিয়াছে | উভায়র মধ্যেই লতা আছে, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে; 
অনেক সময়ে উতয়নীতির সম্মিলনই যথার্থ শাসশাঁধিকারী নিব্বাচনের শ্রেষ্ঠ উপায়! আমার 
মনে হয় এ একট পরমছুর্ভাগ্য যে উভভায়ব মধ্যে কেবল একটি নলীতি__অর্থাৎ শশার নিক্কটের 
নির্বাচন চচেব গ্রাধান্ঠ লাভ করিল । এ নীতি কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ এক|ধিপতা করিতে পারে 
'নাই ; নানা বিচিত্র ন|গে, বিভিন্ন যুগ এই দুহ নীতিব অণ্ঘর্ষ চশ্দ্া আসিশাছে-ভাভাতে 
প্রথম নীতিটি পবাজিত হইলেও অন্ততঃ গ্রাতিবাদ জ্ঞাপন কবিত ও চিবপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে 
বাধ! দিতে সমর্থ হঈরাছে। 


আঁমব| ষে যুগেব আংল।ঢণা কাবিতেছ তখন এহ সাম্যনীতি অবলন্ধন ও যেগ্যতার 
অ|দব কব!থ চচেব প্রভূত ব”বুদ্ধি ঘটযাছিল। চচই তখন সব্ধজনপ্রিয় সম।জ ছিল , সর্বপ্রকার 
প্রতিভা ও যোগ্যতাব পঙ্গে হহা সহজাধিগনা ও মুক্ত দ্বার ছিল) মানব প্রকুত্ভির ঘত 
মহঙ্গাকা কা, তাঁভা চরিত।র্থ করাখ পশ্ে ইচা একমাত্র সুগম ক্ষেত্র ছিল। ইহাই হইল ইহার 
শক্তির যথার্থ স্থল , এ শক্তি তাহাব তর্থ সম্পত্তি হইতে উদ্ভুত হয় ন।5, যুগে যুগে যে সমস্ত 
অটবধ উপাধ মে অবলম্বন কবিয়ছে তাহা হইতেও হয় নাই। 


ব্ক্তিস্বাধীনতাব ময্যা দাবাধরূপ সুশাসনপন্ধতির যে দ্বিতায় লঙ্গণ, সে বিষয়ে চর্চের 
অনেক ভরাট ছিল। চচেব মধো দুইটি কুনীতিব এবত্র সন্নিবেশ ঘটিয়াছিল £--একটি চর্চের 
মতবাদেব সহিত অনুসৃত ৪ 'আবিচ্ছেগ্ত ; অপরটি মানুষের স্বাভাবিক দৌর্ধল্য হইতে উড়ুত, 
চচের মতবাদের অনিবার্ধা ফল পে । 


গ্রথমটা এই যে চচ ব্যডিগভ বিচাঁব বুদ্ধির অধিকার অস্বীকার করে, সে সমগ্র ধশ্ম- 
সম।জের মধ্যে খানুমোদিত ধন্মবিশ্ব।স চাঁপাইবাঁব দাবী করে, সে কাহারও স্বাধীনভাবে বিচার 
করিবার অধিকাব স্বীকার করে ৮11 এ নীতি প্রবর্তন কণা সহজ, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে চালান তত 
সহজ নহে | মানুষে বুদি শিজে স্বীকার করিয়া শা লইলে তাহাঁব মধ্যে একটা নৃতন মত ঝা 
বিশ্বাম প্রবেশ করাইরা দেওয়। যাধ শা বিশ্বাঘটকে প্রথমে বুদ্ধি ছারা গ্রহণ যোগা করিয়া 
তোলা চাই। সেযেআকাবেই উপস্থিত হউক ন| কেন, যত বড় নাঁমেরই দোহাই দিক না 
কেন, মান্ুষেব বুদ্ধি তাহাকে বিচাব কবিয়া লইবে , সেবিশ্বাস যদি লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা- 
লাঙ কব, তাহ! হইলে মানুষের বিচাবধুদ্ধি তাহাকে স্বীকাঁব করিয়। লইয়াঁছে বলিয়াই সে 
প্রতি্ঠালাত কবিতে পাবিষ্াাছে। এইরূপে মানুষের বুদ্ধিব উপথ যে কোন ধারণ! ঝা বিশ্বাস 
চাপাইবার চেষ্টা করা হয়, মানুষেব বুদ্ধি তাহা লইয| স্বাধীনভাবে বিচাব ধিতক কারিবেই ; 
ব্যক্তিগত বিচাববুদ্ধব এই স্বাভ।বিক এতিক্রিয়া নান! প্রচ্ছন্ন 'আকাঁবে আতগ্মগে।পন করিতে 
পারে, কিন্তী তাহাব অস্তিত্ব অস্বীকাঁব কবিবাৰ উপায় নাই। একথা খুব সত্য যে মাঞুষের 
বুদ্ধিই পরিবর্তিত হইয়া! যাইতে পাবে, সে কিষংপরিমাণে নিজকে বিকলাঙ্গ ও স্বাধিকা রত 
ধরিয়া ফেলিতে পাবে, তাহাকে নিজেব বৃত্বগুলির অপব্যবহার বা অমম্পূ্ণবাবহার 
করিতে সম্মত করা যাইতে পবে। চচ:প্রবার্তত উল্লিখিত কুনীতিব ফলে ইহাই বাস্তবিকপক্ষে 
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ঘটিয়াছিপ। কিন্তু এনীতির বিশ্তুদ্ধ ও সম্পূর্ণ প্রভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিব 
ইহা! কখনই সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত হইতে পারে না বা পরে নাই। 
প্রবর্তিত দ্বিতীয় কুনীতি এই যে সে পন্ধি গ্য়োগের দ্বারা লোককে বাধ্য করিবার 

অধিকার দাবী করে। নান্তবিকপক্ষে এ অধিকার ধর্মসমাজের প্রকতিবিকদ্ধ। চর্চের উদ্ভব" 
তবের বিরোধী, চচ্চের আদিম নীতি ও উপদেশের প্রতিকূল। সেন্ট আন্বে স্‌, সেন্ট 
হিলারী, “সন্ট মার্টিন প্রভৃতি চ্চের স্ুগ্রসি্ধ আদিম নেতৃগণ এ অধিকার স্বীকার করেন 
নাই, কিন্ত তথপি ইহ! চর্চের হতিহানে প্রতিষ্টা! ও প্রাধান্ত লা করিয়াছে। লোককে 
শারীরিক দণ্ড দেওয়া। অত্যাচারের ছরা পাষগুদূলন, মানবচিন্তার স্বাধীন গতির প্রতি অবজ্ঞা, 
_-একুনীতি পঞ্চমশতান্দীর পৃর্কেই চচে প্রবেশল/ভ করিয়াভিল; এবং ইহার জঙ্ক চর্চকে 
কম হর্দশাভে।গ করিতে হয় নাই | 

“ অতএব যদ্দি চ৮-শসনভুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার সম্পর্কে চচের বিচার করি, 
তান্ধা হইলে দেখিব এ বিষয়ে চচের শাদননীতি তাহার নেতৃনির্বাচননীতি অপেক্ষা অবৈধ ও 
অকল্যাণকর। তাই একথা মনে করাউচিত নভে যে একমাত্র কুনীতিত্বার। সমস্ত প্রতিষ্ঠানই 
দূষিত হুইয়৷ যাঁয়; ব|তাহার মধ্যে যাহ! কিছু মন্দ দেখা যায়, সমন্তই এ একমাত্র কুনীতি 
হইতে প্রস্থত। বিশুদ্ধন্তায়ের যুক্তি যেমন ইতিহামকে সতাভ্রষ্ট করে তেমন আর কিছুই 
নছে। একট! বিশেষ চিন্ত| ৰ ধরণ! যখন মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসে, তখন 
নে একটি তন্ব হইতে যতকিছু বাপ,রের উদ্ভব হওয়ার সম্ভব, যুক্তিবলে লবগুলি টানিয়৷ 
ৰাকির করে এবং সবশুদ্ধ ইতিহাসের ঘাড়ে চাপাইয়া বসে। কিন্তু বাস্তবজগতে ঠক এইরূপ 
ধটে ন1; মানুষের স্টায়বুদ্ধির নিকট কার্যাকারণের যেরূপ অবাবহিত সম্বন্ধ, বাহাথটনার ক্ষেত্রে 
সচরাচর সেরূপ দেখ। যায় না। জগতের মমন্ত ব্য।প|রের মধোই ভ।লমন্দের এমন একটা 
স্থনিবিড় সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে মারুবসম।জ ব| যানবাজ্মর স্ুগতীর প্রন্বেশে 
গ্রবেশ করিলেও দেখিতে পাইব এই ছুই তত্ব পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, পরম্পরের সহিত 
ছন্দ করিতেছে কিন্তু কেহ কাহাকেও গ্তিম্ন$ল করিতে পারিতেছে ন|। মানবগ্রকতি কখনও 
তারমনা কোনটিরই চরমসীমায় পদণ করে না; দে অনবরত একটি হইতে অপরটিতে 
স্থাভায়াত করিতেছে, কখনও ঝা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মাথখাড়! করিয়া উঠিতেছে, আবার 
কথন: ব! দৃঢ়পনক্ষেপে চলিতে চলিতে হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। যে টবষম্য, বৈচিত্র 
ওসব: মি ইউরোপীয় সভ্যতার মূলগত প্রক্কৃতি বলিয়া বর্ণন! করিয়াছি এক্ষেত্রে আমরা 
ভঙ্ছাই দেখিতে 'পাঁইর 1. (ক্রমশঃ ) 


৪ বিনয়যমা'র সরকার; এম, এ, মহাশিষের প্রা রা প্রকাশা সাহিতা সংরক্ষণ প্রন্থাধলীয় 
জবর এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশে অধিবেশনে "পঠিত 


ীরবীজনারায়ণ ঘোষ 


বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা 


( ১৩ ) 


এইবার বহ্িমের সামাজিক ও পারিবারিক উপন্তাসগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত ছইব। 
চাঁরিখানি উগন্তাঁসকে এই পর্য্যায়তুক্ত করা যাইতে পারে-_বিষবৃক্ষ (১ল! জুন, ১৮৭৩), 
ইন্দির| (১৮৭৩), রজনী (২রা জুন, ১৮৭৭১, ও কৃষ্ণকান্তের উইল (২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৮)। 
বন্ধিম সাঁমার্পিকস্উপন্তাসেগ রোমান্নের প্রতাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই-_স্াহার 
সামাজিক উপন্তাসগুলিও অনেকটা রোমানদের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী/তে এই অতিপ্রারত 
ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট ; “বিষবৃক্ষে ও একটা সাঙ্কেতিকতাব আভাস বর্তমান ; 
“ইন্দিবা? ও “কৃষ্ণকাস্তেব উইল” এই প্রভাব হতে সর্নাপেক্গা 'অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে- - 
কিন্থ এই ছুইখানি উপগ্থ।সে৭ 'অনৈপর্গিকেব ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাষ। 
এই উপন্তাসগুডির কলানুক্রমিক জালেচন।র বিশেষ প্রয়োজন নাই ; “ইন্দির। ও 'রজন, 
এই ছুইখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্তাস নহে, ইহাদেব মধো চবিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্গ। ঘটনা 
টৈচিত্রেরই প্রাধান্য বেশী; ধবিষবুক্ষ' ও '“কৃষ্ককান্তের উইল” এই ছুইখানিই প্রস্কীত 
উপ্গা।স-পদ বাচা, উপস্থাসের অর্থগৌরব ও সমস্তা-বিষ্কোষণ ইহাদের মধ্যে বর্তর্গান। 
স্তরাং আর্টের ক্রম-বিক।শের দিক দিয় প্রথমোক্ত উপন্তাস ছুইচীর আলোচনা প্রথম 
হওয়া উচিত। আমরা এখানে এই প্রণলীই অবলম্বন করিব। 

ইন্দিরা একটা স্কুদ্ায়তন উপন্তাস; কিন্তু ইহা ক্ষুদ্রঅবয়ব ঘটনা-বিস্তাসে আনবন্থা, 
তীঁক্ষু পরিহাস নিপুণতায় উপভোগা, সুক্ধচি-সন্মত হাস্তালোকপাতে ভাশ্বর । একটা তীক্ষ 
যুদ্ির আভা! শাণিত ছুরিকার চাকচিক্যের স্তাঁয়ই গল্পচীকে উজ্বদ করিদাছে; এই 
তীক্ষ বুদ্ধি একট! স্ত্রীজনোচিত মাধুর্য ও সহৃদয়তার একুট। কোমল প্রেম-বিহ্বলতায় মপ্ডিত 
হইয়াছে; পুরুষের পাণ্ডিত্যাভিমান ও অনিপুণ কর্কশত! কোখাও ইছাকে স্পর্শ কয়ে 
নাই; রমণীর নুরই গল্পটার আত্যোপাস্ত অত্্রান্তভাবে ধ্বনিত হইয়াছে । বসত 
চিলিয়ানওয়।লা ও শিখদের বিশ্ব1প-ঘাতকতা উল্লেখ বঙ্গ-পুরস্ীর মুখে একটু অসঙ্গতই গুনান 
কিন্ত এরূপ ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত খুবই বিরল; বিশেষতঃ শিখযুদধপ্রত্যাগত রসদ-বিভাগের 
কর্মচারীর পত্বীর পক্ষে এরূপ খবর রাখ! নিতান্ত অবিশ্বাস নাও হইতে পারে৷ এই বিধ়ে 
“রজনী'র সহিত “ইন্দিরা'র একটী গুরুর প্রভেঙ লক্ষিত হয়। 'রজনী'তে বিজ্ি্ন বক্তা 
বজ্জীদের মধো বিশেষ কোন ভাষা-গত পার্থক্য রক্ষা! কর! হয় নাই, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে 
সকলের মুখেই একরূপ ভাষা ধ্বনিত হইয়াছে, সে ভাষা লেখকের নিজের ভাবা হইতে 
অভিন্ন। অবগ্ঠ বঙ্কিম ষে এরূপ একট! প্রভে্গ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা 
নহে; রজনীর অন্ধতা, অমরনাঁথের দ্ার্শনিকোচিত চিন্তাশীলতা, শচীজের ভিন প্রন্কতির 
বুদ্ধিমত্তা, লবঙ্গপতার রমণীম্ুলভ স্নেহলীলতা ও অতিপ্রাক্কতে বিশ্বাস গ্রবণতা--এই প্রবৃত্তি 


মাধ, ১৩৩১) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধার! ৪8৫৭ 
গুলির বিশেষ ওীভাব তাহাদের নুখনিং্থত তাষাতে প্রতিফলিত করিতে লেখক চেষ্টা 
করিয়াছেন সত্য; কিন্তু চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'রজনী' 
সম/লোচনার সময় এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইবে । 

“ইন্দিরা'র উপাখ্যান ভাগ নিতান্তই সামান্ত; দস্ুহন্তে অপহরণের পর ইন্দিয়ার 
ছঃখ ও স্বামীর সহিত পুনর্দিলনের জন্ত নানারূপ কৌশল অবলম্বন, ইহাই ইছার মুখ্য 
বিষয়। এই সামান্ত আয়তনের মধ্যে কোন গভীর সমস্ত! আলোচিত হয় নাই, এবং 
বোঁধ হয় কোন গভীর সমন্তার অবসরও ছিল না। কিন্তু গ্রন্থবানির স্বল্প-সংখ্যক পরিচ্ছেদ 
গুলি একট! উদ্বেল আনন্দ-রসে সিঞ্চিত, একট! করুণ-মধুর সহামুভৃতিতে আরজ হইয়া 
উঠিয়াছে। চরিত্রগুলি--ইন্দিরা, সুভাষিণী, তাহার শ্বাশুড়ী কালির বোতল, সোগার মা 
পাচিক! ও হারাণী বি-_অল্প কয়েকগী রেখাপাতেই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 
আঁষাদের ঘটনা.বিরল জীবনের সক্ধীর্ণ পরিসরের মধ্যেই বক্ষিমচন্ত্র গ্রাণরসের প্রবাহ বছাইয়! 
দিয়াছেন; একটা পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জীবনের বিচিত্র লীলা! ও চিত্তাকর্ষক 
ঘাত গ্রতিঘাতের চিত্র দেখাইয়াছেন। অবন্ত ইহাদের কাহারও মধ্যে বিশেষ একটা 
চক্রিব্রগত গভীরতা। নাই : সকলেই কতকগুলি সাধারণ ও প্রাথমিক ভাঁবেরই বিকাশ 
দেখাইয়াছে; ইন্দিরার অদম্য কৌতুকপ্রিয়তা, সুভাষিণীর সরল ও আস্তরিক সহামুদভূতি, 
গৃষ্থিনীর সন্দেহ-প্রবণত! ও পুত্র স্নেহ, সোগার মার কৌতুক-জনক ঈর্ষা] ও আত্মবিশ্মৃতি 
খুব গভীর স্তরের ভাব নহে; কিন্তু ইহারাই আমাদের সাধারণ জীবনের উপাদান; 
ঘআমার্দের অধিকাংশের জীবনের যাহা কিছু রস, যাহ! কিছু ঠবচিত্রয, তাহা ইহাদেরই কিয়া 
গু পরম্পর ঘত-প্রতিঘাতির ফল। অধিকাংশেরই জীবনে খুব গভীর স্তর থাকে না; 
ইছাদের প্রকৃতির মধ্যে গভীরতা ও জটিলতা! খু'ফিতে গেলে চরিত্রস্থষ্টি প্রায়ই অস্বাভাবিক 
হই উঠে; বিশ্লেষগ-প্রাচূর্য ও বিশ্লেষণ-যোগ্য পদ্দার্থের মধ্যে একটি গুরুতর অসামজ 
জঙ্মে; অথবা এই সন্ত উপর শ্তিরের নীচে যে একটা আদিম পাশবিক ম্তর আছে 
ভাহাতেই অবতরণ করিতে হয়। নুতক্লাং ইন্দিরার চরিব্রগুলির মধ গভীরতা না! পাঁকুক, 
স্বাভাবিক! ঘথেষ্ট জাঁছে। 

০২. শ্রন্থমধ্যে যদি কোথাও কলা-কুশলতার দিক্‌ হইতে কোন সন্দেহের অব্র আছে, 
ভষে তাহা ইন্দিরা স্বামিলীভের জন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুচিন্তিত বড়যন্ত্রের বিবরণে । শ্রই 
হড়ঘন্ের সমস্ত গ্রন্থিই সমান বিচারসহ নহে; বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে নিজেত 
স্বামীর উপর বিস্তাধরী বলিয়া! চালাইবার চেষ্টা ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। তবে 
বক্িম : ইন্দিরার' স্বামীকে কুসংস্কারপ্রবণ ও ভূত-গ্রেতে বিশ্বাসবান হলিয়া বর্ণনা করিয়া 
হ্যাগায়টীকে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া! লইতে চেষ্টট করিয়াছেন । স্বামীকে বশীভূত 
করিবা অক্কান্ত উপায় ও প্রচেষ্টাগুলি খুব দ্ুকৌশলেই নির্বাচিত হইয়াছে, শ্ত্রীঞাতিয 
সো বাড়াইঘার অমোঘ অগ্তরগুলি আশ্চর্য্য লুঙ্গ্র্শিতার সহিত প্রদর্শিত হইগ্াছে'। 
যোটেকস উপর “ইন্দিযা” সঙ্পন বর্ণনায়, অফুরন্ত ভাল্টরসে। ও একটা অবর্ণনীয় ০ 
ছাধুরধা ও ঝদপীয়তায় উপভোগ্য হইয়াছে । 


6৫৮ নবৃভারভত [.দ্বিচত্বারিংশ থণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


'ইনিরা' ৪ 'রজনীগতে বঙ্কিম উপন্তাস-ক্ষেত্রে একটা নুতন প্রণালী প্রবর্তন করিয়ছেন। 
জাখ্যায়িকাটী নিজে ন! বলিয়া উপন্তাসের চরিত্রগুলিকেই বক্র আসনে, বসাইয়াছেন। 
'ইন্দিরা'তে একমত ইন্দিরাই বন্তী; ম্থৃতরাং এখনে ব্যাপার ততদূর জটিল হয় 
নাই; কিন্তু 'রজনী”তে উপাধখ্য।নটা বলিবার ভার মনেকের মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়। 
হইয়াছে । এই ব্যবস্থাতে বঙ্কিম একটী নৃতন গুরুতর দায়ি নিজ ম্ষন্ধে 
ঢাপাইয়াছেন) প্রত্যেক বক্তার প্রকৃতির সহিত তাহার ভাষার সামগ্রন্ত বিধানের 
চেষ্ট! করিতে হইয়।ছে। পূর্বেই দ্েখিয়।ছি যে এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; বিভিন্ন বক্তার 
চরিত্রান্ুযামী ভাষ।গত প্রভেদ বঙ্কিম রক্ষা করিতে পাবেন নাই । নায়িক! রজনী সম্থন্ধেই 
এই বিষয়ে একটা গুরুতর অসামঞ্রস্তের পরিচয় পাওয়া যায়; অগ্ঠান্ঠ চরিন্রের সাক্ষ্য হইছে 
অন্ধ রজনীর যে কোমল, ব্রীড়া-সঙ্কৃচিত, প্রকাখ-বিদুখ, সমব্দেনা পূর্ণ ও স্বার্থবিস্ঞ্জীনতৎপর 
প্রক্কৃতিঠী ফুটিয়া উঠে, তাহার নিজের পরিহাসনিপুণ, মুছু বিদ্রপ-ম্ডিত, ও বিষ্লেষণকৃশল 
উক্তিগুলি ঠিক তাহায় সমর্থন করে ন1। তারপর তাহার মুখে ষে সমস্ত গভীর চিন্তাশীলতাপৃণ 
দার্ণনিকোচিত উক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহ তাহার প্রকৃতির পক্ষে ঠিক শেভন হয় নাই, 
তাহ। অমরনাথ বা শচীন্দ্রের মুখে অধিকতর সঙ্গত হইত। আবার সাহার কথাবার্/য় যেরূপ 
গভীর সংসারাভিজ্ঞতার নিদর্শন পা1ওয়! যায়, তহাঁও তাহার মত লমাজসংঅব্রহিত্ব সরল 
জঙ্গ যুবতীর পক্ষে অনধিগম্য বলিয়াই মনে হয়। তবে রজনীর চরিব্রসনষন্ধে যে অস|মঞ্জতের 
কথা পুর্বে উলিখিত হইয়াছে ভাহ।র একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেওয়া! অসস্তব নয়। রঙধনীর 
শানু, ভ্যধ পাধাণোপম মুষ্তির অভ্যন্তরে যে একট! প্রবল প্রেমের আগ্নেয়গিরি জবিতেচ্ছে, 
তাহ। তাহ।র নিজেরই জানার সম্তাবন। আছে; অপরের পক্ষে অন্ধের রপোন্াাদ ও প্রবর 
চিন্তচঞ্চল্য উপলব্ধি কর! যে কত দুরূহ তাহ! শচীক্রোর উক্তিতেই প্রমাণ হইয়াছে । অস্ধঃ 
প্রকৃতির এরূপ ুঙ্গা বিশ্লেষণ, ভাদযের গোপন রহস্তের এনপ পুর্ণ উদ্ঘাটন অপরের নিষ্কট 
আশা কর! যায়না, স্ৃভরাং বজলীর আত্মপরিচয় ও অপরের বিবরণের মধো এরূপ একট! 
অনৈক্য থাকাই স্বাতাবিক। বিশেষত: গল্পের বেখ্ভ্ুংশে উপাব্যানের সুত্র রজনীর হাত 
লইতে লয়! হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের একট। সন্ধিস্থল; তখন সে নির্জন নখ 
প্রেষের ধ্যান হইতে বাসা জগতের কোলাহলের মধো গিয়া পড়িয়াছে। সুষ্চরাংএই সময 
তাহার চরিত্রের একট! পক্মিবর্তন ঘটাও সঙ্গত। অমরন।থ ও শচীল্ম যখন বক্র ' আলন 
গ্রহণ করিলেন, তখন রজনীর উপর বাহিরের জগতের দষ্টি পড়িয়াছে। যে তখন একট! 
বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়! ঈড়াইয়াছে; তাহার প্রেম লইয়া! একটা কাগাকাড়ি, 
একট। গ্রবপ প্রতিঘন্িত। লাগিম্া গিয়াছে, তাঁার অন্ধক!র-হৃদয়কণারা বদ্ধ, চিত্ত খন 
বাহ্ছজগতের জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে আত্মগ্রকাশ করিবার অবসর পাক্য়াছে ; গে দির 
নরলন্ধ প্রাচ্ধ্য হইতে বিলাইতে বসিমাছে; কৃতজ্ঞতা 'ও প্রেমের খে বন্ডের নীদিংজ। 
করিতেছে; এই লমম তাহার অন্তরের উচ্ডাঙ্গ অনেকট।-শান্ত-সংযত হইয়। রাহ কে ছিল, 
ঘধূক: দষ্ণীপ্রক ছিটা গ্প্রশ্ন্ট কবিয়। দিতেছে । আবার, এই লময রজনী বদহবিজধর 
কাজ তাছার নিজের ভাত ভইনে অপরের ভাতে চলিয়া গিযাছে? তাত।র আবন্ডাঙানীণ 


মাঘ, ১৩৩১] বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধার! ৪৫৯ 


চিত্রটী কাঁজেই ফুটিয়া উঠে নাই; অমবনাথ ব| শচীন্দ্র প্রেমিকেব রাতেই তাহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়াছে; লবঙ্গলতাঁও তাহাকে বাহিরের দিক হইতেই, দয়া বতী, পরছুঃ খকাতরা 
রমণীরূপেই দেখিয়াছে। ্ুতরাং রমণীব এই ছুই চিত্রের মধো একট। অসামঞজনড অন্কেটা 
অপরিহার্য । কেবল অমরনাথের ক্ষেত্রেই উক্তি ও প্রক্ৃতিব মধ্যে একট। যথেষ্ট সঙ্গতি লক্ষ্য 
কর! যায়; তাছার উদ্দাসীন, সংসার-বিমুখ, তত্বজিজ্ঞান্থু প্রকৃতি তাহার বাকোর মধোই 
ধ্বনিত হইয়া উঠ্িয়াছে। শগীন্দ্রেব বাক্যে বা চবিজ্রে সেক্প উল্লেখ-যোগা বিশেষত্ব কিছুই 
নাই। লবঙ্গ-লতাব ক্ষরধাঁর বুদ্ধিব সঙ্গে অতি-প্র।কতে অন্ধবিশ্বাসের--“কামার বউএর পিতলের 
টুকনি সোণ। করিয়। দিয় লেন। উনি নাপারেন কি?- ইত্যাদি উক্কির সামঞ্জন্ত কর 
একটু কঠিন। 

বঙ্কিম "রজনী'তে যে বিশেষ গ্রণাণী অবলম্বন করিয়াছেন, ঠাহাঁর আর একটা বিপদ 
আছে। উপন্তাসেব পাত্র-পাত্রীর। যে তাঁহাদের নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছে, 
তাহা একদিকে খুব সবদ ও জীষন্ত হইরছে ; কিছ এখানে একটা প্রশ্ন দিজ্ঞ্ত আছে। 
উপন্তাঁ-বর্ণিত ঘটনার কোন্‌ অন্শ ব' 90556 হহতে তাহাঁদেব এই আস্ত বিশ্লেষণ আবস্ত 
হইয়াছে? অবগত ঘটনা শেষ হইব।র পবেই বিবৃতি আবস্ত হইয়াছে) শচীজ-রজনীর প্রেম 
সার্থকতা লাভ করার পরেই সকলে আপন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছে । তাহ! হইলে 
লিখিবাঁর সময় প্রতে/কেই শেষ পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। এখন এই শেষ পরিণণ্তর 
জ্ঞান তাহাদ্দের অতীতের বিশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রিত কবিয়।ছে কি না, বা করিয়া থাকিলে কতধুর 
করিয়াছে, ইহাই বিচাঁধ্য বিষধর । উপন্যাসের পাশ্র পাত্রীরা যখন কোঁন বিশেষ খটনার 
আলোচনা করিতেছে, খন তাঠাদের দৃষ্টি বর্তমানেই সীমাবদ্ধ, না ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে 
তাহার লক্ষ আছে? অবগত লেখক নিজে বর্ণনা করিলে, এ সমশ্ত। আসে না; কেননা তিনি 
উপন্যাপের চরিব্রগুলির ভাগা-বিধাতা, তাঁচাঁদের সম্বন্ধে ত্রিকালদরশাঁ; বর্তমানের ক্ষুরতম 
ঘটনার সহিত অতীতের অস্কুর ও ভবিষ্যৎ পরিণতির সংযোগ তাহার চক্ষর সমক্ষে সঞ্ধদাই 
দেদীপামান। কিন্তু উপন্যাসের মাঞুধণ্ড যখন আপন আপন কা নী বর্ণনা করিবার ভার 
লয়, তখন একটা অন্পুবিধ! এই হয় যে বর্তমানের আলোচনায় শেষকালের জ্ঞান তাহার] ” 
ধরিঘ। লইবে কি না; পদে পদে এপ ভবিষ্যৎ পরিণতির জান ধরিয়া লইলে বর্তমান 
গুহূর্থের রস জমাট বাঁধিয়। উঠিতে পালে না, বর্তমান বিপদ বর্ণনার সময় ষদি আমি আসঙ্ধ 
উদ্ধারের উল্লেখ করি, তাহা হইলে নাটকোচিত সুসঙ্গতির (177 02516)6 500639) হানি হয়; 
আবাঁর' কেবল বর্তমান মুহুর্তেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ কাঁরলে, বস্তমানকে হি, সহিত সংযুক্ত 
করিয়! না দেখাইলে চিত্ত খণ্ডিত, আংশিক ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায । এই উভয় সঙ্কট হইতে 
পারিঞ্ণ পাওয়া খুব উচ্চাঙ্গের প্রতিভা ভিন্ন স্ুসাধ্য হইতে পরে না। 

" খ্রইবার কতকগুলি বিশেষ উদ্াহরণের' সাহায্যে বিষয়টাব আলোচনা করা 
ধাউটক। রঙনীর উক্ভিটা একেবারে আগ্ঠোপাস্ত একট! গভীর ক্ষোভ ও খেদের জুরে 
পরিপুর্ণ ; তাহার প্রেম যে এরূপ আঁশাতীত সাফল্য লাভ করিবে, তৎগন্বন্ধে কোন 
ুর্ধজ্ঞান তাহার উত্তির মধো পাওয়া যার না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তাহার 


৪৬০ নব্যভারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড ১তম সংখা! 


ৃষ্টি_হীরালালের সহিত তাঁহার গ্রহত্যাগ ও বিজন-গঙ্গাসৈকতে তৎকর্তৃুক বিসর্জন-_ 
ইহাতেই সীমা-বন্ধ; তৎপরবর্ভী ঘটনা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানের পরিচয় পাই ন]। 
রজনীর চক্ষে এইখানেই তাহার জীবন-ন1ট্যের ঘযবনিকা-পতন ; তাহার যাহা-কিছু 
খেদোক্তি, ও নৈরাশ্ত ভাব, স্থষ্টিবিধানের বিরুদ্ধে ধাহা কিছু বিদ্বোহ-জ।পন, সমন্তই এই 
সময়ের মানসিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত । এই বর্তমানের প্রতি অথণ্ড মনোধষোগ 
(00900062,0191] ) নিশ্চয়ই আখা।নের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; বর্নার মধ্যে 
একট! উচ্ছ,সিত ভাব প্রাবলা আনিয়া দিয়ছে। বিস্ত এইখানে ছুই একটা ক্ষুদ্র ক্ষ 
অসঙ্গতিও আসিয়া পড়িযাছে--ভবিষ্যতের বর্জন লেখক যেরূপ সম্পূর্বভাবে করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কার্্যতঃ তাহা হয় নাই; রজনীর আখ্য/য়িকার ছুই একটী উপাদান 
ভবিষ্যৎ হইতে আহরণ করিতে হইয়াছে। যেশন হীরালালের অসচ্চরিত্র সমন্ধে জ!ন। 
এইখানে রজনীর উক্তি এই ,_-“আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথ। সবিশেষ 
শুনি নাই, পশ্চাৎ শুনিয়াছি” (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ); এই পরবর্তী জান লাভ 
যে কখন হুইল, হীরালাঁলের জীবনীর সহিত বিস্তৃত পরিচয় যে কিরূপে সম্ভব হইল-_ 
ধরি গঙ্গার্তীরে বিসর্জনই রজনীর জীবনের শেষ মুহুর্ত বলিয়া মনে করি তাহ! হইলে-- 
এই প্রশ্নের কোন সছন্তর দেওয়া যায় না। অবশ্ত এই ঘটনার পুর্বে হীরালালের 
অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে রঞ্জনীর প্রত্যঙগ জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, এই কথ! বলিলে কোন দোষ 
হইত না; কিন্তু “পশ্চাৎ শুনিয়াছি” এই কথ! স্বীকার করিলে, ও হীরালালের অতীত 
জীবনের বিস্তৃত কাহিনী সংগ্রহ করিণে বর্তমানের সীম! রেখা অতিক্রম করিতে হয়, 
ও যে ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে যাঁওয়। হইয়াছিল, তাহারই আশ্রয় লইতে হয়৷ 
সেইরূপ প্রথম খণ্ড ভষ্টম পরিচ্ছেদে “কিন্তু এ যহ্ত্রণাময় জীবন-চরিত আর বলিতে 
সাধ করে না। আর একজন বলিবে।” এই উক্তিই ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে 
বিয়া! রজনীর মুখে সুসঙ্গত হয় নাই। আবার ক্জনীর নিজ অন্ধত্ব সম্বন্ধে যে 
খেদোক্তি, আলোকের ধারণ! পর্যাস্ত করিতে তাহার অক্ষমতাঁও সম্পূর্ণভাবে বর্তমাপেই 
সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; নচেৎ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিলাভের সহিত এ অংশের সমন্থ 
করা কঠিন হইবে। যদিও অন্ধের আত্ম-বিষশ্লেষণ কল! কৌশল ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক্‌ 
হইতে প্রায় অনবদ্ধ হইয়াছে, তথ।পি একটী ক্ষুদ্র চ্যুতি বস্কিমের নুগ্ম দৃ্টিকেও 
অতিশ্কম করিয়া গিয়াছে--যথা হীরালাল সম্বন্ধে রজনীর উক্তি-_“হীরালাল তৎকালে 
ভঞ্জ-মনোরথ হইয়া! ঘরের এদিক সেদিক দেখিতে লাগিল”--এ তথ্য আবিষ্কার যে 
ঝন্ধের ক্ষমতাতীত, সে বিষয়ে চক্ুগ্ান্‌ গ্রস্থকা'রের মুহূর্তজন্ত আত্মবিস্বৃতি ঘটিয়াছিল। 
অমরনাথের উক্তির প্রারস্তেই তাহার অতত জীবনের যে একম।ত্র গুরুঙর 
পদস্থদন তাহার উল্লেখ আছে, এবং এই পদন্থলনের পরে তাহার মানসিক প্রিবর্থনের 
জীবনের উদ্দেশ্ত ও আদর্শ স্থদ্ধে নৃতন ধারণার বিস্তৃত বিবরণ আছে; তাহার 
প্রকৃতির বিশেষত্বটুকু নির্দেশ করিবার জন্ত এই আখ্যায়িকাবহিভূতি অতীত ঘটনার 
উল্লেখের প্রয়েজন | কিন্তু তাছার উক্তির সময় অমরনাথ সম্পূর্ণরূপে বর্তমানে 


মা,১৩৩১)  বঙ্গলাহিত্যে উপস্ভাসের ধারা ৪৬১ 


বন্ধসঙ্গয ) ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে লক্ষা না রাখিয়া লে প্রতিদিনক।র ঘটনা, দৈনন্দিন 
আশ+নৈরাশ্থের ঘাত-প্রতিধাত বর্ণনা করিয়া গিয়াছে; রজনীকে পতীকূপে পাইবার 
সম্ভাবনায়, তাহার মনে যে অভাবনীয় পুলক-সঞ্চার হইয়াছে; এবং ইহার পরেই যে 
অগ্রতারশিত. নৈরাষ্ত আসিয়। তাহার হৃদয়কে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছনর করিয়।ছে। 
এই উত্তন্ব দৃহ্ঠাই খুব বিশদ ও জীবস্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে । শচীনের উক্তি মধ্যে 
কেবঙ্গসাত্র এক স্থানে ভবিষ্যতের পুর্বজ্ঞাঁন হুচিত হইয়াছে--“দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ সে 
কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে?. মনে করিলাম, কাচ না। কেহ হাসিওনা। আমার 
মত গণ্ুমূর্খ অনেক আছে ।” (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) কিন্তু অন্ত সর্বত্রই 
কেবল বর্তমানের ঘটনাআোতই বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রজনীর প্রতি তাহার 
প্রথম দয়া ও সহানুভূতি, তাহার প্রেমে গুঁদাসীন্ত ও এমন কি বিরক্তির ভাবও যথাযথ 
প্রকাশিত হইয়াছে ; ভবিষ্যৎ প্রেমের ছায়। পড়িয়া! ইহার তীব্রতাকে হাস করিয়া 
দেয় নাই। তাঁছার পীড়িতাবস্থায় উদ্ভ্রান্ত চিত্তের মধ্যে রজনীর প্রতি প্রেম কিরূপে 
বদ্ধমূল হইল তাহার একটা সুন্দর, উচ্ছাসময় বর্ণনা বঙ্কিম শচীল্রের মুখে দিয়াছেন : 
এবং এই আশ্চর্য্য পরিবর্তনের ষতটুকু মনস্তবমূলক ব্যাধ্য। দেওয়া সম্ভব, তাহা ছুই 
এক পরিচ্ছেষে পরেই সন্ন্যানীর নিকট পাওয়! যাইতেছে । অবস্ত ইহ! ঠিক যে শচীনের 
মনোভাব পরিবর্তনের যাহ| মূল কারণ, তাহ। অভি-প্রাকৃতের রাজা হইতে আসিতেছে, 
বাস্তব জগতের বিক্কেব্ণ প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্তাসের দিক 
হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটী অপরিহাধ্য ক্রট বঙ্গিয়াই ধরিতে হইবে। বঙ্কিম রোমান্টিক 
যুগের লেখক, এবং তীহার সময় বাস্তব প্রণালী উপন্যাস ক্ষেত্রে তখনও নিজ আধিপত্য 
বিস্তার করে নাই; সুতরাং তিনি রোমান্সের সমল্ত 09050061009, সমস্ত সংস্কার ও 
ধরণাগুলি অবলীলাক্রমে, অনঙ্কুচিতভাবে উপন্যাসে প্রয়োগ করিা গিয়াছেন। ইহাতে 
একদিকে ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অগ্তদিকে যে লাত হইয়াছে তাহাও 
সামান্ত নহে | রোমাব্দের আবেগ, ও উচ্ছাস, দীপ্তি ও গৌরব আমাদের সাহিত্যে 
এত নুগ্রচুর নহে, থে উপন্যাস ক্ষেত্র হহতে ইহাকে একবারে বর্জন করিতে পারি। 
তবে গ্রন্থ শেষে রজনীর অন্ধত্ব আরোগক।হিনীটী রোমান্ষের অভাবনীয় বৈচিজ্রোজ 
নিকট খপন্ভাসিক বস্ষিমের সম্পূর্ণ ও অনুচিত আত্ম-সমর্পন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আখ্যামিকা-বর্ণনের ভার বাটিয়। দিলে, 
আর একটী অন্থবিধা অছে--উপন্যাসের গতি পদে প্রতিহত ও মন্থর হইয়া থাকে। 
একই ঘটন। বিভিন্ন লোকের চক্ষু দিয়। আলোচিত হয়, একই ব্যাপার সন্বস্থে অনেকের 
মত লিপিবদ্ধ করিতে হয়; স্থতরাং পুনক্কক্তি দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বঙ্কিম 
তাহার খটনাবিন্যালের কৌশলে এই দোষ আনেকটা খণ্ডিত করিয়াছেন । তিনি এমনই 
সুকৌশলে বক্তাদ্দিগের ক্রমনির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যে গঞ্জের অগ্রগতি কোথায়ও 
নিশ্চল ছদদ নাই 1 যে.ষে অংশের প্রধান নায়ক, তাহারই সুখে সেই অংশ বিবৃত করার 
চার অপ্পির্ত হইয়াছে । রজনীর গঞ্গা-গর্ভে নিমজ্জনের পর ঠিক তাহার উদ্ধারকর্ত। 


পাচ 


&৬২ নব্যভারত [দছিচস্বারিংশ খণ্ড, ১*ঈ সংখ্য। 


গমরনাথের উক্তি আবসত; আবার অমরনাথের ছার! রগজনীর বিষয় উদ্ধারের উপায় 
স্থিয়ীকৃত হইবার অব্যবহিত পরেই শচীন্দ্রকে বক্ত। কর! হইয়াছে | রজনীকে পুনর্ধার 
পাওয়ার পর শচীজ্ার্দের সহিত তাঁহার পিতা মাতার পরিবর্তিত আচরণ ও তাহার 
সম্পত্তি উদ্ধারে কাহিনী শ্ীল্দের ছাই বর্ণিত হইমাছে । তারপর শতীক্রের অনিচ্ছা 
সব্বেও রজনীকে বধু করিতে কুৃতসংস্ল্প। লবঙ্গলতার উক্তি আরম্ত ও ধঞ্জনীকে লইয়া 
অমরনাথের লছিত তাহার চাতুর্ধ্যপরীক্ষা!। এইখানে নাটকীয় ভাব খুব ঘনীগত 
হইয়া আসিয়াছে. এবং সেই জন্য প্রায় প্রতি দৃশ্ঠেই বক্তার পরিবর্তন আবন্ঠক হইয়াছে । 
এই চীতুধ্যঘুদ্ধে অমরনাথেব মহানুভন্তার নিকট লব্গজলতার পরাঞ্জয় প্টিয়াছে । 
এখানে আবার শটীন্জ রজনীর প্রতি বদ্ধষুল অন্তরাগের নিদর্শন দেখাইয়। ব্য।পা রটিকে 
জর্িঞ্তর করিয়! তুলিরাছেন 7; রজনী এমন কেবল একটা যুদ্ধজ্জের উপভোগা ফল 
মাত্র নহে) শচীঙ্েব জীবনরঙ্গাব জন্তা সে এখন অব্ঠপ্রম্োোজনীয়া, উপন্যাসে 
তাহার মুল্য এখন অনেক বাড়িয়া গিয়/ছে। এইখানে রজনীও প্রেমাম্পদের অবস্থা 
দর্শনে অতান্ত কাতর হইয়া তাহার সংযম ও আত্মদমন শক্তি হারাইয়। ফেলিয়াছে, ও 
অমরনাথের পুর্ব ভ্রমন্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে শশীন্দ্রের প্রতি নিজ প্রবল অনুরাগের কথা 
গ্রকাশ করিয়াছে । রজনীর এই স্বীকারোক্িই উপন্যাসের সমপ্যার সমাধান করিয়াছে, 
লবঙ্গের অশ্রুজলে সিঞিতি হইয়া ইহ! অমরনাথের মহান্ুভব হৃদয়ের উপর সম্পূণণ বিজয় 
লা করিয়াছে ; লবঙ্গ চাতুরী ও ভয় প্রদর্শনে যাহা পারে নাই তাহা অশ্রুজলে ও 
কাঁতরতায় নায়িকার প্রেমাভিব্যক্তিতে সহজেই সিদ্ধ হইয়াছে । এইরূপে আমরা 
দেখিতে পাই যে বিভিন্ন পাত্রপাক্ীর উক্তি দিয় উপন্যাসটা বেশ সহজ অপ্রতিহত গতিতে 
পরিণতির দিকে চহিয়াছেঃ এবং প্রত্যেক নৃতন চরিত্রের আত্ম-বিক্টেষণের জন্ত ছুই 
একটী পরিচ্ছেদ ঘটনাআ্রোতে বাধা প্রদান করিলেও মোটের উপর উপন্যাসের অগ্রগতি 
ব্যাহত হয় নাই। গঠন-কৌখলের দিক দিয়া রজনীতে বঙ্কিমের ক্কৃতিত্ব সামান্ত নহে! 
বিষবৃক্ষ ও “কৃষ্ণকাস্তের উইল+--এই ছুইখানিই বক্ষিমের প্রকৃত পুর্বাবয়ব সামাজিক 
উপন্যাল ; এই ছইখানি উপন্তাদই গভীর-রসাত্মক, ও উভয়েই বিষাদময় পরিণতি । উত্ভয় 
উপস্তাসেই বিপৎপাতের মূল কারণ অনিবাধ্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপ-্যুগ্ধ পুরুষের প্রশ্বতিদমনে 
অক্ষমতা । উতয়ন্ত্রই বক্ধিম এই অন্তবিরোধের চিত্র খুব হুঙ্সদর্শিতার সহিত, একটা গভীর 
অথচ সংযত ভাবপ্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন; একটা! ঘটনাবহুল, রস-বৈিত্র্য পূর্ণ 
নাটকের দৃশ্থের ন্যায় এই আন্তান্তরীণ দ্বন্দের উৎপত্তি বিবৃদ্ধি ও পরিণতির ক্রমপর্য্যয় আমরা! 
রুদ্ধ'নিঃস্ববসে অনুলরণ করি: যে সমস্ত দুর্ণিবার শক্তি আমাদেব এই আপতি-নিশ্চল জীবনকে 
চালিত কবিতেছে, তাহার প্রচণ্ড গতিবেগ আমাদের হৃদয়.ম্পনদনে মধ্যে অনুভব করি। 
বঙ্িমের অনা[না উপনা]দে যে একটী জীড়াশীল পরিহাসমর চিভ্ত্তির পরিচয় পাই, যাহা 
বসস্তপবনের মত মানবের উপবিভাগের বৈচিত্রা স্পর্শ করিয়া যায়; হৃদয়মূলে ষে অভল-গভীর 
জলাশয় আছে, তাহার উপরে একটা ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যেন সৃষ্টি করে, এবং যাহা অন্গুকূধ দৈঘের 
উাঁয় হঠাৎ একশুহর্ডে জীবনসত্রের গ্রস্থিসূনভাকে টানিয়া সরল করে । শেবমুতূর্তে দিরোধশাস্ডি 


মাঘ, ১৩৩১ বঙ্গলাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৪৬৩ 


করিয়া ছুর্ভাগোর মেধপুঞ্জকে এক ফুৎকারে উড়াইয়। নিয়! প্রেমিক প্রেমিকার মিলন 
ঘুটায়। ঝ) যেখানে বিষাদঘয় পরিণতি অপরিহাধ্য, সেখানেও একটা আদর্শ, কল্পনানুলভ 
জ্যোভির্ম গুলের মধ্যে মৃত্যুশয্য। বিছাইয়া দেয়,এই ছুইখানি উপন্তাসে আমর! সেই ভাঁব-বিলাদের 
অনেকটা! সন্কুটিত অবস্থাই দেখিতে পাই । এখানে বঙ্কিম মানব হাদয়ের গভীর-স্তরে অবতরণ 
করিয়াছেন, সত্যের নগুসূত্তির সম্মুখে ড়া ইয়াছেন, ছুজ্ঞেয় ভাগ্যবিধাত। মানবের মর্দের মধা 
দিয়। যে গভীর-ককধ। অথচ রক্ত-রঞ্জিত নিয়তির রেখাঁটা টানিয়া দেন, তাহার গতি-রহস্কটি খুব 
সুঙ্গভাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্ত এখানেও বঙ্কিমের প্রকৃতিমৃপভ ছাক- 
পরিহামের ও লুষ্পর্শের অভাব নাই? বিষ!রময় ট্রাজেডির মধ্যেও মাঁনবমনের লঘু-তরল 
বিকাশগুলির, জীবনের অহেতুক বৈচিত্র্য ও বিসর্পিতগতির চিত্র দিতে তিনি ক্ষান্ত হন নই ; 
তিনি জীবনকে একট! অবিচ্ছিন্ন ধুসর বা গাঁড় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেন মাই, তাহার মধ্যে 
আলো-ছাঁয়ার যথাযথ বিস্তাস করিয়াছেন |, কিন্ত এই ছুইখানি উপন্ত।সে বক্ছিম-প্রককৃতির 
লথুতর উপার্ধানগুলি, অনেকটা সংযত ও সঙ্কুচিত হছইগা এই মেধাচ্ছন্ন আকাশতলে নিজ ন্াধ্য- 
স্থানই অধিষ্কার করিয়াছে | 

“বিধবৃক্ষ'ও সম্পূর্ণূপে অতি-প্রার্কতের স্পশশৃন্ত নহে ; কুন্দের ছুইবার স্বপ্নদর্শন বাস্তব 
উপন্তাসের মধ্যে অতিপ্রাককতে অন্থরাঁগের চিহ্ন-ন্বরূপ বিদ্যমান । কিন্তু ইহ! গ্রন্থের কেন্ত্রগত 
বিষয় নহে। গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয় হইতেছে আঙ্মসংযমে অক্ষম নগেশ্রনাথের রূপমোহ, ও 
এই অসংযম-প্রবৃত্তির ফলে নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী ও হুর্্যমুখী তিনটা জীবনে একট! দারুণ 
আলোড়ন সৃষ্টি, তিনটী জীবন সযুদ্র-মস্থনে হলাহুলোৎপত্তি। নগেন্দ্রনাথের পাপ প্রলোভনের 
ক্রমপরিণন্তির চিত্রটা বঙ্কিম খুব সুকৌশলে অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক বাস্তবতা-গ্রধান 
উঁপন্তাসিকর্দের অভিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত প্রণালী অচ্ুসবণ করেন নাই। স্বল্প কয়েকটা 
রেখাপাতে, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও আভাসের দ্বারা, আখ্য।য়িকার মধ্য দিয়।উ চিত্র-বিক্ষোভের 
চিত্রটা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, হুস্মাতিসক্ম ব্যাপারের দীর্ঘ বিশ্লেষণের ছ।র| বণন!কে ভারাক্রান্ত 
করিয়া তুলেন নাই। কমলমণির প্রতি হু্যযমুীর পত্রে এই চিত্ত-বিকারের প্রথম উল্লেখ নাই : 
তখনও নগেন্দ্র প্রাণপণে গ্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন, অন্তরের গভীর শুরে তাহাকে 
চাপিয়৷ রাখিয়াছেন, বাহ্‌ ব্যবহারে প্রশ্ফুট হইতে দেন নাই) কেবল এক ল্লেহময়ী পদ্ধীর 
অসাধারণ তীক্ষৃষ্টিই এই নৃভন ভাবপরিবর্তনের ঈষৎ আতা পাইয়াছে। ন্ৃ্ধ্যমুখীর পে 
এই বিকারের প্রথম পরিচয় দিয়া বঙ্কিম তাহার চিত্রকে কলাকৌশলের দিক্‌ হইতে এক 
অপূর্বদ্লঙ্গতি ও শোভনত্ব দিয়াছেন, তৎপর-পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী ঘটনার দ্বার! 
নগেক্চের চিত্তবিকারেন্ন প্রথম বাহ্‌-বিকাশগুলি অতি নুন্দররূপে ও অদ্ভুত কল/সংযমের 
সহিত (চিত্রিত হুইয়াছে। এদিকে কমলমণির সহানুভূতি-মিশ্র সুক্বদর্শিতা কুন্দননিনীর 
গোপন এ্রমের রহহটী আবিষ্কার করিয়! ফেলিল । তাচার পর যোড়শ-পরিচ্ছেদে প্রেমি 
সরলা 'বালিকা-স্বতাবা কুননদ্দিনীর চিত-ধারার বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে ; এবং নগেন্ত্র ও কুন্দ, 
নন্দিনীর প্রথম, সুখোমুখি সাক্ষাৎ, ও নগেন্্রের অপরিমিত প্রেমোচ্ষানের ফাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে। এই সাক্ষাতের ফলে, কুন্দনন্দিনীর সলজ্জ প্রত্যাখ্যানসন্েও উঞ্চয্েরই মনোভাব 


৪৬৪ নব্যভারত [ ঘিচস্কারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্য! 


থে আরও প্রবল ও ছুর্দমনীয় হইমা উঠিয়াছে, তাহাতে কোনও সনদে নাই । ইহার পরবত্তী 
ঘটন| হীরা কর্তৃক্ষ হরিদাসীবৈষ্ণবীর স্বরূপ আবিষ্কার; তাভার ফলে কুনোর চরিজে সন্দেহ, 
ূরধামুখী কর্তৃক তাহায় তিরস্কার ও মভিমনিনী কুন্দনন্দিনীর পৃহত্যাগ | এই গৃহত্যাগের 
ফলে উভয়েরই প্রণয় আরও উচ্ুসিত ও অপ্রতিরোধনীয় হইয়া! উঠিল; অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
বঙ্কিম উদ্দ্বাস্ময়, কবিত্বপূর্ণ ভাষাতে কুন্দের অনিবার্য প্রেমপিপাস। বিক্গেষণ করিয়াছেন; 
এদিকে নগেন্ত্র যখন হীরার মুখে কুর্যামুখীর তিবদ্কারের জন্ত কুন্দের গৃহত্যাগের সংরাঈ 
পাইলেন, তখন তাহার ক্টদংঘত প্রেম সকল বাধা-বন্ধন ছিন্ন করিয়! একেবারে প্রকাশ্ততাৰে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল; এই কঠোর "আঘাতে কুর্য্যমুখী-নগেল্ের মধ্যে যে জন্্রম- 
সঙ্কোচের একট! ুঙ্্ম পর্দার ব্যবধান ছিল, তাহা ছিড়িয়। গেল1 নগেন্্র অতি কঠোর'নীরম 
ভাবে, নিতান্ত হৃদয়ন্বীনের ন্যায়, কূর্ধ্যমুখীর নিকট নিজ বহ্চজ/লাময় বাসনার কথ! প্রকাশ 
করিলেন, এবং কুন্দনন্দিনী সম্বন্ধে তার শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। এই বিরহ-কাঁলের 
বসান হইল কুন্দের অনিধাধ্য প্রণঘ-প্রণোদিত প্রত্যাবর্তনে; সুর্যামুখী প্রভ্যাগতা 
পরাতকাকে সারে গ্রহণ করিলেন ও স্বামির সহিত তাহার বিবাহের উদ্বেগ করিয়া! গুতকার্ধয 
সম্পন্ন করাইলেন। এইখানে বিষবৃক্ষের একপর্ব শেষ হইল; উদ্দাম বাঁসন। সমস্ত বাধা 
অতিক্রম করিয়। আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল; এইবার ধীরে সুস্থে ফলভোগের পাল! আরস্ত 
হইল। প্রবল ক্রিয়ার স্বাভাবিক ফল্ই প্রবল প্রতিক্রিয়! | 

এই প্রজলিত হুতাশনে প্রথম আত্মবিসর্জন দিল ৃর্ধামুখী; কমলমণির গ্জাগমন্সের 
পর হুর্যামুখী কমলমণির নিকট স্বামীর ব্যবহারে নিজ গভীর মনোব্দেনার পরিচয় দিলেন, 
ও প্রত্যাখ্যানের অসহা হু:খবশে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন । নুর্যযমুখীর গৃহত্যাগেই নগেজের 
ক্ষণস্থায়ী স্ুখ-স্বপ্প ভগ্ন হইল; কুন্দনন্দিনীর প্রতি অগাধ অপরিমিত প্রেম এক মুহূর্তেই 
তীব্র বিরক্তি ও বিভৃষ্কাতে বিশ্বদ হুইয়! গেল; কুন্দের মৌন ভাব, সরস বাকৃপটুতার 
অভাব, নিরুদ্ধ প্রকাশ প্রেম নগেল্দ্রের উদ্ছেল বুভুক্ষিত হৃদয়কে পরিতৃণ্ড দিতে পারিল না; 
কুন্দের নিজের আশাতীত আনন্দের মধ্যেও অন্ুশোচনার বৃশ্চিক দংশন অনুভূত হইতে 
লাগিল। বিষবুক্ষের ফ্লাম্বদনের পর প্রথম অনুভূতি হুইল ষে সকল ম্মুখেরই সীম! 
আছে। তারপর নগেন্্র হরদেব ঘোষালের পত্রে কুন্দের প্রতি নগেক্ছের প্রেম বি্লেষিত 
হইয়! একট। বিরাট ভ্রান্তি, একটা অধম রূপজ মোহের পর্যায়ে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, আদর 
ও মিষ্ট কথার পরিবর্থে ভৎ্সনা, তিরস্কারই কুন্দের নিত্য ভোগ্য হইয়া ধাড়াইয়াছে; মুহূর্ধের 
জন্ত মেথাবৃত কুর্ধমুখীর প্রতি প্রেম আবার দ্বিগুণ তেজে জলিয়। উঠিয়াছে। মাত্র পনর 
দিনের মধ্যেই এই অন্ভুত পরিবর্তন সংসাধিত হুইয়াছে-_যে পপ্রেমসিদ্ধ উদ্বেল ও ঝুলগ্লাবী 
হইয়া সমাজ, ধর্ম, বর্তব্জ্ঞান সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাছ। প্রবলতর বিরুদ্ধ 
শক্তির আকর্ষণে নিমেষে শুকাইয়া গেল); আবার হৃর্যযমুখীর প্রেমের শুদ্ধ খাতে পুনয়া় 
প্রথম জোয়ারের উচ্ছুসিত তরঙজগ আলিয়া পড়িল। বক্ষিমচন্ত্র ছাক্রিংশৎ পরিচ্ছেদের শেষভাগে 
কয়েকটা অসাধারণ সৌন্দর্ঘ্যপূর্ণ মহাকাব্যোচিত তুলনার দ্বার! প1ঠকের মনে খই শোক্ষপূর্ণ 
পরিবর্জনের চিত্রটী গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়! দিয়াছেন। 


মাঘ, ১৩৩১ ] ব্সসাহিত্যে উপন্থাতসের ধার! ৪৬৫ 


নগেজ কুন্দনন্বিনীকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিয্লা বেড়াইতে লাগিলেন 
এদিকে বুরধ্যমুখী নগেম্দ্রের নিকট প্রত্যাগমনের পথে সঙ্ষটাপয়্ যোগে পীড়িত হইয়া 
সৃতুশযাঘ শয়ন হইলেন এবং লীগই তীহার মৃত্যু সংবাদ নগেম্্রের নিকট পৌছিল। এই 
মৃড়ালংব।দে নগেলোর মনে যে অন্ুতাপানল জবিতে লাগিল, ভাখাতেই তাহার পূর্ব পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হইল। বন্ধিম অসাধারণ শব ও কবিজনোচিত বুল্স দুটির সহিত নগেজোর 
এই অনুতাপ ও আছ্ম্নি চিত্রিত করিয়াছেন । নগেক্ তীছাব বিষয় সম্পত্তির শেষ 
বাবস্থা করিবার ও গাহৃস্থা জীবনের নিকট চির বিদায় লইবার জন্য নিজগ্রামে ফিরিবার 
ঠিক পূর্বেই এক পরিচ্ছেদে গ্রস্থকার আমাদিগকে অভাগিনী, হ্বামি-পরিত্ক্ত। কুন্দনদিশীর 
অস্তবের নীরব যন্গণার নৈরাশ্যে পূর্ণ ব্যথার একটী ক্ষু্দ চির দিয়াছেন। বিষবৃক্ষের ফল 
কুন্দকেও ঘথে্ট ভোগ করিতে হইয়াছে । তারপর নগেজোর গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর স্তিমিত 
প্রশ্মীপে নামক পরিচ্ছে্জে লেখক নগেন্জ কুর্যযমুখীর পূর্ব প্রণয়ের যে উচ্চুসিত, আবেগময় 
কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, যে দুই তিনটা সুনির্বাচিত আব্যনের ছ্ার। তাহাদের প্রেমের 
গাঢ়তা ও সর্বাঙ্গীন একাত্মতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা কলাকৌশল ও কবিত্ব শক্কির 
দিক্‌ হইতে সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুলনীয় । এই করুণ পূর্বস্থঁতি পর্য্যালোচনার মধো, এই তীব্র 
আত্গ্ন/নিব বৃশ্চিক দংশ/নব মধ্যে বঙ্কিম পুনজ্জীবিত ক্রয্যমুখীকে আনিয়া দিয়া ও নগেজোর 
সহিত তাহার পুনর্দিলন ঘটাইয়। একটী আনন্দপূর্ণ, অথচ সম্পূর্ণ কল! কৌশলপন্মত 
অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের (5101156) সংঘটন করিয়াছেন। 

কিন্তু ট্রেজেডির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের সুরে আখ্ায়িক!টী শেষ 
হইসে দিলেন না; এবং তাহার নির্মম বিচারে একটী বলিদ্দানের প্রয়োজন হইল, এবং চির- 
উপেক্ষিতা। 'অভাগনী কুন্দনন্দিনীই এই কার্ষোর জন্য নির্বাচিত হইল। বিষবৃক্ষের ফল 
এতদিনে সত্যসতাই গবল্প উদগীরণ করিল; এবং নিয়তির অলজ্ঘ্য বিধানের গ্ভাঁয় গ্রন্থকারের 
কা্ধ্য-করণ শৃঙ্খলাব অমোঘ সন্থি-বন্ধনে এই গরল কুনানন্দিনীরহ উদরস্থ হইল। কিন্তযে 
তরঙ্গ আসিয়া কুন্দকে মৃত্যুর অতল গহ্বরে ভাসাইয়৷ লইয়া! গেল, তাহ! তাহার কে।সল লঙ্জ।- 
স্কুচিত হৃদয়ের নিজ প্রেরণ! হইতে আসে নাই; তাহা নিকটবত্বী একটা পঙ্ধিল আবর্ত হইতে 
ছীর্ঘয। ফেনিল প্রচণ্ড জলোচ্ছাসের রূপেই তাহার উপরে আপতিত হইল । বাশ্ৰিকই 
বস্ধিম সুনিপুণ মালীকারের স্তায়, সাধারণ কৌশলের নহিত কুন্দ-নগেন্্র-ুর্্যযুখীর অপেক্ষা- 
কত উন্নত ও গভীর প্রেমের ভাগ্য-বিপর্ধযযের সঙ্গে আর একটী কলঞ্ষিত অথচ 
মন্য্বত্তির নিরড়লীঙগা-বিচিত্র প্রণন্ন কাহিনী একই সুত্রে গাধিয়াছেন। এবং এই 
কুইচী স্বতঙ্থ ব্যাপারের ' মধ্যে একটী ঘর্ন্ঠ ৪ জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন । হীর! 
উপন্তাদের 5%11510 ) গ্রন্থের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যেখানে হদয়ের 
ভঙত্যত উদ্দাম প্রবৃত্তির জন্তই অগ্নি জলিয়/ছে, সেই খানেই হীর1 বাহির হইতে সেই আগ্রি 
বিস্তারে সায় করিয়াছে, অগিতে ইন্ধন ষোগাইয়াছে। সেই হৃর্যামুখীনগেঞ্জের মধ্যে 
শেষ বিচ্ছে ঘটাইয়াছে ; সে-ই মন্্রপীড়িত। কুন্দননদিনীর নিকট আত্মহত্যার মন্রণা ও 
জন্ম পৌছাইয়া দিয়? ট'জেডির শেষ দৃক্তের জন্ত আপনাকে দাদ) করিয়াছে। প্রকৃত 


৪৬৬ নব্যভারত [ ছ্িচত্বারিংশ খণ্ড ১৭ষ সংখ্য! 


জগতে এইরূপ অন্তর ও বাহ শক্তির সম্মিলনেই আমাদের মনোরাঁজ্যে গুরুতর পরিবর্তন 
সাধিত হয়; হাদয়-কন্দরে থে বন্ধি প্রধূমিত ছইতে থাকে, বাহিরের ফুৎকারেই তাছা 
প্রবল ও প্রোজ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু হীর| কেবল পরের অগ্রিতেই ইন্ধন যোগাইয়! আসে 
নাই, তাহা! হইলে সে উপন্থাসের মধ্যে একট অপ্রয়োজনীয়, বাহিরের জীবমাত্র হইত। 
তাছার নিজের হৃদয়ে যে আগুন জলিয়াছে, তাঁহা! হইতেই একট! প্রজলিত শঙাক! লইয়| 
সে অন্তের ঘরে আঁখুন দিয়াছে; নিজের অস্তরস্থ বহ্ছিপ্রাচূরধ্য হইতেই তাহার চতুর্দিকে 
অর্ধিন্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে। ইহাই আর্টিষ্টের কৃতিত্ব) তিনি হীরাকে একটা 98০90084- 
ব। গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে ফেলে নাই , নগেন্্নুর্ধ্যমুখীর মৌর জগতের দৃরপ্রান্তস্থিত 
একটা ক্ষীণগ্রাভ উপগ্রহ মাত্র করেন নাই; তাহার উপর ধূমকেতুর গ্রচণ্ড গতিবেগ ও 
করাল দীপ্তি আনিয়। দিয়াছেন; নিজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জগতে তাহ।কে নায়িক! 
করিয়াছেন; আর একট! ঘূর্ণায়মাঁণ, গতি বেগ-চঞ্চল জগতের কেন্রীশক্তির পদে অধিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। হীরাদেবেজের কলঙ্কলাঙ্ছিত হন্্িয়সুখ প্রধান প্রণয়কাহিনীটীও বক্ধিম 
তাহার অভান্ত সংযম ও মিতভাফিতাব সহিত কয়েকটা অর্থপূর্ণ আভাস ৪ সুদুবপ্রষারী 
ইজিতের ছ।রাই ফুটাইয়! তুলিয়াছেন; পাপ সম্বন্ধে বন্কিমের একট! সহজ সন্কোচ। একট! 
স্বাভাবিক বিমুখত| ছিল; সুতরাং কোথাও তিনি ইহার বিস্তার বর্ণনা করেন নাই, 
আধুনিক বাস্তব লেখকদের ন্তাঁয় প্রতিদিনকার গ্লানি ও কলঙ্কচিহ্ন পুজীভৃত করিয়া চিত্র্ক 
ম্সীময় করিয়। তোলেন নাঁই, সর্ববিধ 86651] সযত্বে বর্জন করিয়াছেন। কেবঙ্গ 
পদঙ্খললনের পৃর্ধবর্তী অবস্থাগুলিকে, আভান্তরীণ ছন্দ ও প্রাণপণ গ্রলোভন-দমনের চেষ্টাটীকে, 
সুরুচি ও রসঙ্খনের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, ফুটাইয়। তুলিতে চাহিয়াছেন ; পাপেরঞ্পেছিল 
গ্রবাছের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ, প্রতোক ক্ষণস্থায়ী আবর্থ স্জন্‌ অনুসরণ করেন 
নাই; কেমন করিয়! এই নদী ধীরে ধীরে তাহার প্রথম ছুর্দমনীয় গতিবেগ হারাইয়, 
মন্থর"গ।মিনী হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ অবিমিশ্র পঙ্কিলতার মধ্যে তাহার সমস্ত জলকল্লোঙগ 
ও জবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লুকাইয়া ফেল্সঘা একট! ছূর্গন্ধময় কর্দীম ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে, সেই 
ক্রমপরিণতির বিস্তারিত বিবরণ দিতে নিজেকে সম্মত করিতে পারেন নাই; কেবল 
্বশ্নকালব্যাপী চেষ্টার পর এই পাতাল প্রবাহিনীকে হুর্্ালোকে তুলিয়া, তাহার পন্ধ এক 
অবিশ্রাস্ত দ্রুতগতিতে তাহাকে মরণের উপকূলে লইয়া গ্রিয় প্রায়শ্চিত্বপর্বতের শিখরদেশ 
হইতে মৃত্যুর অতল শুন্ভতার মধো ফেলিয়৷ দিয়াছেন, পতনের প্রতিধ্বনি আমাদের কাপে 
বাজিতে থাকে, একটা প্রাণবেগচঞ্চল বিপুল শক্ষির অতর্কিত অন্তর্ধানের বিরাট শৃন্ততায় 
আমাদের চিত্ত উদ্ভান্ত হইয়া, উঠে; কিন্তু এই শক্তির প্রতিদিনকার ক্রিয়া লেখক 
আমাঙ্দিগফে দেখিতে দেন না। এই সমস্ত মন্তব্য হীরার ক্ষেত অপেক্ষা গোবিন্্লাল- 
রোহিণীর চিত্র সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রযোজ্য ; তাহাদের পাপ-প্রণয়ের কোন বিস্তৃত 
বিবরণ আমরা পাই না; প্রলাদপুরের বিজন প্রাধাদে যে শেষ দিনের ভিত্রটী আমরা পাই) 
তাহার উপর আগন্তক বিপৎপাতের একট! পাঁওুর ছায়া পড়িযাছে; প্রথম শ্োভোবেগ 
মন্দীভূত হইয়া। শীর্ণকায়। চিজ্ঞা় মতই একটা আগতপ্রায় ছর্দৈষের শান খন দেকিতে 
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দেখিতে অনিশ্চয়ের উদ্গেস্তহীন পথ ধরিয়া! চলিয়াছে। রোছিনীর প্রণয়ের অতৃত্ত যৌবন- 
পিপাসা অবিমিশ্র ভোগধারায় শাস্ত হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোকন্থুলভ কৌতুহল ও ধর্শুভয় 
বর্জিতার মধুক্ষরী বৃত্তি তাহাকে পাত্রাস্তরাথেযণের জন্ত উন্মুখ করিয়াছে; গোবিদালালের 
প্রথম রূপমোহ অনেকটা! ক্ষীণ হইয়া আঙিয়াছে, এবং নভেল পাঠ ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা এই 
ক্ষীয়মান দীপশিখায় তৈলনিষেকের স্ঠায়ই বিরক্তি বিমুখ মনকে সতেজ রাখিবার উদ্দেস্তে 
নিয়োজিত হইয়াছে । সমস্ত দৃশ্বটী যেন একটি অনাগত বিপজ্জের প্রতীক্ষায় স্তদ্ধ হইয়া 
আছে; এবং ভ্রমরের নামোচ্চারণমাজেই এই বাহা-বিলাস-ভারাক্রস্ত, কিন্তু অস্তঃজী্ণ 
জীবন-ঘাত্রা যেন যাহ্মন্্বলে ইন্দ্রজালনিশ্মিত প্রাসাদের ভ্ভায়ই শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িয়! 
বাযুস্তরমধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া গেছে। বন্ধিম রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়'লীলা 
সম্বন্ধে প্রায় মৌণ রহিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমরের দীর্ঘ সপ্তবৎসরব্যাপী অভিমান-ছূর্ষিষহ প্রতীক্ষা 
একটু বিস্তারিত ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

সুতরাং পাঁপের প্রতি বঙ্কিমের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্কার জন্তই হীরা ও দেবেশ্রোর 
কলুধিত প্রণয়ের কোন ৫৫৪11 আমরা পাই না; কিন্তু এই প্রণয়-কাহিনীর বিশেষত্বগুলি 
লেখক বেশ সুঙ্ষদূতির সহিতই আলোচন! করিয়াছেন। হীরাচরিত্র বগ্কিমের অপূর্ব 
স্ষ্টি; তাহার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বস্ব হইতেছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের যে একট। 
গু অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ থাকে, তাহাই; হীরা হুর্যযমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোন 
অংশে হীন মনে করে না, সুতরাং ভগবানের যে ব্যবস্থায় সে দাসী ও স্ুর্ধ্যমুখী 
প্রভুপত্থীক্জ তাহার বিরুদ্ধে তাহার এর্কট! চিরস্থায়ী অভিযোগ আছে। দেবেজ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ হইবার পুর্বে এই গুঢ় আত্মাভিমান ও কঠোর আজ্মসংঘম তাহাকে প্রেমের 
অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষ/ করিতে সমর্থ করিয়াছে; কিন্ত তাহার চরিত্রের ষূলে একট! 
ধ্ভীতিমূলক দৃঢ় প্রতিজ। ছিল না) স্থষোগ ও অবসরের অভাব এ পর্য্যস্ত তাহাকে 
ধপ্মপথে স্থির রাঁখিয়াছিল। এমন সময় হবিদাসী বৈষ্কবীর খেজে আসিম। সে 
দেবেজ্োর সাক্ষাৎ লাভ করিল; এবং প্রথম দর্শন মাত্রেই যে প্রেমকে সে এতদিন 
অস্বীকার করিয়া! আসিয়াছিল, সেই প্রেম তাহার দ্েবমনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
করিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ে এই অতর্কিত প্রেমাবির্ভীবের সঙ্গে সঙ্গেই 
কতকগুলি জটিল আনুষঙ্গিক অবস্থাও তাঁহার চারিদিকে সৃষ্ট হইয়। উঠিল; প্রথম দেবেন 
তাহাকে দ।সী জ্ঞান করিয়া ই কুন্দের প্রতি নিজ গোপন অন্নুরাগের কথ! তাহার নিকট প্রকাশ 
করিল, এবং কুল্গ-প্রাপ্তিবিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়! তাহার মনে(মধ্যে একট! 
বিষম ক্রোধ ও কুলের প্রতি বিজাতীয় ছিংস! জাগ|ইয়! ভুলিল। তারপর ঘটনাক্রমে পলাতক! 
কুন তাছারই গৃছে আশ্রয় লওয়ায়, একদিকে তাহার কুন্দের গ্রতি হিংসা প্রবলতর হইবার 
সুযোগ পাইল, অপরদিকে সে কুন্দকে সুর্ধযমুখ্খীর উচ্ছেদের জন্য শ।ণিত অন্ত্স্বরূপ ব্যবহার 
করিবার -সঙ্চল্ল পোষণ করিতে লাগিল । অতঃপর সে সময় বুঝিয়! কুন্দ-অন্ত্র ত্যাগ করিয়! 
গূ্যামুখীর সহিত নখের অর্াস্তিক বিচ্ছেদ সংঘটন করিল। এদিকে ঘেবেস্রের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ থনি্তয় ও জটিলতর ভুইয়া উঠিল ; দেবেন ফুঙ্গের সন্ধানে তাহার গৃহে আসিয়া 
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একদিকে তাহার প্রপয়-স্বীকারের ও অপরদিকে তাহার আত্মসংখমে দৃঢ় সঙ্ষল্লের পরিচয় লইয়া 
গেলেন : হীরা স্পষ্টই বলিল যেসে দেবেন্দ্রকে ভালবাসে, কিন্তু দ্বেবেল্রের নিকট প্রণয়ের 
প্রতিদান না পাইলে তাহাকে ধর্ধবিক্রয় করিবে না, দেবেরাও হীরার উপর তীহার অলীম 
গ্রভাব আঁছে ও তাহাকে করধূতপুত্তলিকার স্টায় চালাইতে পারিবেন .এই ধারণ! লইয়! 
বাটী ফিরিয়। গেলেন ; কিন্তু তিনি হীরার সম্পূর্ণ পৰিচয় পান নাই । এই ভ্রাত্তধারখ।র বশবর্তী 
হইয। তিনি আবার দত্তবাড়ী গেলেন ও হীরার নিকট আবার কুন্দ স্বন্ধীয় হুঃসাছুসিক প্রস্তাব 
করিয়া দ্বারবানহন্তে অপমানিত হইয়া ফিরিলেন। এই অপম।নভোগের পর দেবেন্দ্র হীরার 
উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ত কৃতসংক্ষল্ন হইলেন, ও কপট-প্রণয়জালে শীঘ্রই লন্ধচিত্ত! ধর্ম্ভয়- 
হীন! হীর(মক্ষিকাকে বন্দী করিয়! ফেলিলেন; হারার আতম্মনংয”্ম ক্ষমতা ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি 
রহিল না। তারপর হীরার বিষবৃক্ষের ফল ফলিল---ধর্মত্র্টা হীরা দেবেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 
ও পদ্দাথাতে বিভাড়িত হইল-__চত্বারিংশত্বম পরিচ্ছেদে কয়েকটী বাক্যেই বন্ধিম অসাধারণ 
দক্ষতার সহিত হীরার এই কলুধিত প্রণয়ের শেষ পরিণামটি বিশ্লেণ করিয়াছেন। অপমানিতা 
হীর! পদাহতা সর্দার ভ্যায়ই ফণ। ধরিয়া উঠিল; তাহার "আত্মহত্যার ইচ্ছা দেখেজ্জ বা কুন্দীকে 
ববিষগ্রয়োগের দ্বারা হত্যার সঙ্কাল্প পরিণত হুইল। একদিকে প্রবল নৈরাশ্তের আঘাত তাঁহাকে 
উদ্মা-্স্ত করিয়। তূলিল; অপর দিকে প্ররুত সয়তানোচিত ছু্টবদ্ধি তাহাকে কুন্দের চরম 
হংখের মুহুর্ধে তাহাকে আত্মহত্যার মন্ত্রণ। দিতে ও তাহার হাতের নিকট আত্মহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত 
রাখিতে প্রণোদিত করিল। হীরার হদয়মন্থনজাঁত ঈর্বাফেনিল বিদ্বে-হলহলই সে কুন্দের 
মুখের নিকট আনিয়! ধরিল, এবং কুন্দ সেই বিষ পান করিয়াই মরিল। গ্রস্থের শেষ পৃরিচ্ছেদে 
আমর! দেখিতে পাই যে হীর/র উদ্মাদরোগ আরও ভয়ঙ্কর ও জটলতর হইয়। উঠিয়াছে ; 
পূর্ধন্থুথস্থতি, অপম(নের বুশ্চিক্ঈংশন, দ্েবেজ্জ ও কুন্দের বিক্ুদ্ধে একট অনির্বাণ ক্রোধানল-- 
সমস্ত তাহার বিকারগ্রস্ত মনে একট। তুমুল কোলাহল তুলিয়াছে ; এবং এই তুমুল কোলাহলকে 
ছাপাইয় তাহার অতৃপ্ত প্রেমপিপাস1 পুর্বন্ুখস্থতিষা শরীর রজ্জপথে ফুৎ্ক+র দিয়া এক 
বিষাদ “করুণ জুর তুলিয়াছে £-- 
ম্মপ্রগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেছি পদপল্লবমুধারম্‌। 

এই স্থুরেই হীরার শেষ এবং সত্য পরিচয়--এই অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাক1রই তাহার 
ঈর্ধা| পি, অভিমান-বিকুত, বিদ্বেষক্র,র হৃদয়ের অন্তরতম বাণী । 

অব্য উপন্তাসের মধ্যে প্রধান সমস্ত! হইতেছে অনিন্দিত'চরিত্র, পত্ধীবৎসল নগেজোর 
প্ন্থলন; ইহার জন্ত লেখক সন্তে।ঘ-্জনক কারণ দ্বিয়াছেন কি ন। ইহার উপযুক্ত ও পর্য)প্ত 
বিষ্চেষণ করিয়াছেন কি না, তাহাই গ্রস্থসন্ষন্ধে আমাদের প্রধান প্রশ্ন । কুনোর সহিত নগেন্দের 
যে প্রথম পরিচয় বা সম্পর্ক তাহা সম্পূর্ণ দয়ার ভিত্তির উপর স্থাপিত ; কিন্ত এখানেও বধ হয় 
একট! অন্বীকূৃত (প্রেমের ঘোর তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ও “কে বিহ্বল 
করিয়া তুলিতেছিল; গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নগেজ্জ হরদেব ঘোযালকে রহশ্ময়। সারল্যমণ্ডিত 
মৌনরধোর বর্ণন। করিয়া যে পজ লিখিমাছেন তাহাতেই মোহের প্রথম ও সুক্ষন্তম কুহেজিক।” 
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জ।লের ইঙ্গিত পাঁওয়। যাঁয়; পরবন্তী ঘটনার আলোকে আমাদের সন্দেহ হয় যে এই পৌন্দ্ধ- 
বিচার .ঠিক দ্ার্শনিকের তত্বজিজ্ঞাসা নহে? ইহার মধ্যেও বোধ হয় কেন ভবিষ্যৎ মোহের 
বাঁ নিহিত আছে । সেই পরিচ্ছেন্দেই যখন নগেক্জ-ূর্যযযুখীর অনুরোধে কুন্দকে গোবিন্দপুর 
লইয়া গেলেন, তখন বঙ্ধিম এই আপাত-সহজ ও স্বাভাবিক কাধ্যটাতেই বিষৃক্ষের প্রথম বীঁজ 
রোপণের গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন । অনাথ! বালিকার প্রতি দয়া প্রকাশমাজ্ই 
যদি বিষব্ক্ষের বীজ-রোপণ হয় তবে দয়ধর্শকে মন্ুস্কের কর্তব্যতাঁলিকা হইতে বিসর্জন দিতে 
হয়; আর এই অমঙ্গলাশঙ্ক। সত্য হইলে ইহাতে নৃতনত্ব কিছুই নাই; ইহা চাণক্যপঞ্ডিতের 
দেই সনাতন সন্দেহনীতি--ঘ|হাতে নারী ঘ্বৃতকুস্ত ও পুরুষ তপ্তাঙ্গীরের সহিত উপমিত হয়--- 
তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র! নগেন্দ্রের চরিত্রমধ্যে ছুর্ধলতাঁর বীজ নিহিত না থাকিলে এই 
দয়াপ্রকাশের ফল এত বিষম হইত নাঁ। সুতরাং উপন্তামের ভবিষ্যৎ পরিণতিকে সম্পূর্ণ 
শ্বভাবিক ও সন্দেহাতীত করিতে হইলে লেখককে নগেন্দ্রের এই গ্রাগমিক দুর্বলতার উপরই 
জোর দ্বিতে হইবে, তাহার পদস্থলনের কেবল ঘটনামুলক, নহে, মনন্ততবমূলক ব্যাখ্যা দিতে 
১হইবে। বঙ্ধিম প্রথমতঃ কেবল ঘটনাসুলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেম-গ্রকীশের পুর্ববলক্ষণ- 
গুলিই বিবৃত করিয়াছেন; সেগুলি কেন ঘটিয়াছিল তাহ1 বলেন নাই, বা নগেন্দ্রের চরি্রগত 
কোন বিশেষ দুর্বলতার সহিত সম্পর্কান্থিত করেন নাই। হুর্য্যমুখখীর গৃহত্যাগের পর উনবিংশ 
পরিচ্ছেঙ্গে একটা মনন্তত্বমূলক ব্যাব্য। দেওয়। হইয়াছে-_নগেন্ত্রের পুর্বজীবনে কোন বিষয়ের 
অভাব হয় নাই বলিয়া তাহার চিত্তসংযমশিক্ষ! হয় নাই; "অবিচ্ছিন্ন ম্, দুঃখের মূল) 
গুর্ববগ।মী ছুংখ ব্যতীত স্থায়ী জুখ জন্মে 71৮ এই ব্যাখ্যাতে আমর! সন্থষ্ট হইতে পারি না, 
ইহ! নীতিবিদের ব্যাধ্য| হইতে পারেঙ্যনন্তববিদের নহে । আমরা আরও একটু ঘনিষ্ঠ ও 
নিকট সম্পর্কের নির্দেশ চাহি; যেমন আবাশ হইতে জল হয় বলিলেই বারিপতনের উপযুক্ত 
কারণ নির্দেশ কর! হয় গা, সেইরূপ নগেন্দ্রের চিত্তসংযম অভ্যাস হয় নই বণিয়াই ত।হার 
পৰস্থলন হইল, এই অস্পষ্ট ও সাধারণ উক্তিতে আমাদের কৌতুহল নিবৃত হইতে পারে না। 
কেবল নগেল্রোর চিত্তসংযম অভ্যাস হয় নাই এই উক্তি যথেষ্ট নহে; তাহার পূর্বাজজীবনের 
গ্রকৃত কাধ্যকলাপের মধ্যে এই অসংযমের অস্কুরের আভাস দিতে হইত। অবশ্ত ইহা সত্য 
যে বাস্তব জীবনে এরূপ আনেক অতর্কিত বিকাশ ও অগ্রত্যাশিত পরিণতির উদাহরণ পাওয়! 
যাঁয়। যেমন চিকিৎসা-শাস্্র বলে ঘে অনেক নুস্থ ব্যক্তির দেহেও রোগের বীজাণু লুকায়িত 
থাকে, এবং উপযুক্ত অবনর পাইপে ফুটিয়। বাহির হয়, সেইরূপ আমাদের অন্তঃকরণেও 
অনেক গোপন হুর্বলতার বাদ প্রোথিত আছে, বিশেষ প্রলোভনের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত 
আমর! নিজেই তাঁহাদের অস্তিত্ব সমন্ধে অজ্ঞ থাকি । স্থতরাং কেবল ঘটন। হিলাবে নগেন্দ্রর 
এই অতর্কিত প্স্ধলনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; তাহার অন্তঃকরণের রূপমোহ সম্বন্ধে তিনি 
নিজেও হয়ত অঞ্জ ছিলেন, গ্রবং এ তথ্য আবিষ্কার করিলেন তখনই, ঘখন তাহার অন্তরমধো 
ঘন্ব-লংঘাত ইতিপুর্বেই আরস্ভ হইদ| গিয়াছে । হয়ত কুনানন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে 
তাঁহার এই রূপমোহ সম্পূর্ণ ঝ্মনাবিষ্কৃত থাকিয়া ধাইত, তিনি মৃত্যুপধ্যস্ত সম্পূর্ণ অনিন্ধনীয় 
জীবন ক$টাইয়! যাইতে পায়িতেন। আমাদের অধিকাংশের জীবনেই আমর! কারণ হইতে 
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কার্ধের দিকে যাই না; আমাদের সাথারণ গতি প্রায়ই বিপরীতমুখী--কার্যের প্রকাশ 
হইতে কারণের অন্ধকার গুহার দ্রিকে । আমরা সকল সময় গাছ দেখিয়া ফল চিনি না; 
পরস্ত ফল হইতে গাছের অস্তিত্বের প্রথম নিদর্শন পাইয়া থাকি। কিন্তু এই যুক্তি, বাজ্তব 
জীবনের অনুগামী হইলেও, খঁপন্তাসিকের পক্ষে খাটে না। নগেন্্র নিজের বূপমোহ সঙ্থন্ধে 
নিজে অঞ্ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহ।র সৃষ্টিকর্তার সেরূপ অজ্ঞতার কোঁন টহফিয়ৎ নাই। 
আমরা শ্বভীবতঃই আশ! করিতে পারি যে গ্ুপন্তানিক জীবনের যে খণ্ডাংশ তাঁহার বিষয়ের 
জন্ত নির্বাচন করিবেন, তাহার কোঁন রহশ্তই তাহার নিকট গোপন থাকিবে না; তীহার সৃষ্ট 
চরিত্রদের মনের প্রত্যেক অলি-গলির, প্রত্যেক অন্ধক|র গুহার উপরই তিনি আলোক পাঁত 
করিতে পারিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ এখনে ভাশাকুরূপ গভীর হয় নাই। যখন আমর! 
নগেন্জ্ের অনিন্দনীয় চরিত্রের ও উচ্ছ্বসিত পত্বী-প্রেমেব কখ! আলোচন! করি, যখন শৃর্ধ্যমুখীর 
অবিমিশ্র শ্র্ধ!-ভক্তি-সমন্থিত প্রশংসাবাক্যগুলি আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হম, তখন আমর! 
বুঝিতে পারি না যে তাহার কোন ছুর্বপতাঁর রন্ধ পথ দিয়! তাহার অন্তুঃকরণে শনির প্রবেশ 
হইম্াছে। নগেন্দ্রের আদর্শ চরিত্রই তাঁহার পদস্থলনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনকে 
অবিশ্বাসী করিয়া তোলে। 
এই বিষয়ে আর একটা ক্ষুদ্র প্রশ্নও আমাদের মনে স্বতঃই মাথা তুলিয়া উঠে। ভাঁহা 
এই যে নগেন্ছ্র-সথ্যমুখীর মধ্যে এই বিচ্ছেদ*সংঘটনে স্র্যমুখীর কোন দে|ষ ছিল কি না। কষ) 
কান্তের উইলে? ভ্রমরের অভিমানপ্রবণতা ও অন্তায় সন্দেহ গোবিন্দলালের পতনের দায়িত্বভার 
উভয়ের মধ্যেই ভাগ করিয়া! দিয়াছে । কিন্তু বিষবৃক্ষে' লেখক হ্ুর্য্যমুখীকে একেবারে সম্পূর্ণ 
নিরপল্পাধ রাখিয়াছেন, এবং অধ.পতনের সমস্ত অবিভক্তঞ্জায়িতব নগেন্দ্ের স্বন্ধেই ফেলিয়াছেন। 
এরূপ একপক্ষের দোষ বাস্তব জগতে যে বিরল ঘটন! তাহ! নহে । তবে উপন্তাসে ইহা হূরয্যমুখীর 
চরিত্র হিসাবে মুখাত্ব কতকট! হাস করিয়া দিয়াছে ; সে কেবল অন্তকৃত অত্যাচারে উৎপীড়িতা 
বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে । অবঠ্ঠ স্র্যমুখী যেরূপ উচ্ছুসিত, অপরিবর্তিত পতিভক্তি, যেরূপ 
প্রতিবাদহীন মৌন গৌরবের সহিত এই বিপৎপাঁত ম্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তাহার 
চরিত্রের মাহা খ্য ও নি'স্বার্থ প্রেম বেশ ভাল করিয়াই ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। বোধ হয় একটু 
সুক্সভাবে আলোচনা করিলে হূর্ধ্যমুখীরও চরিত্রের মধ্যেই স্বামিপ্রেম হইতে ঝঞ্চিত হইবার 
কতকট| কার পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন ষে স্ষু্ধ্যমুখী কিছু 
গর্বিতন্বভাবা ছিলেন। স্বামীর সহিত ব্যবহারেও তাহার এই বিশেষত্বের। এই মৌন 
অহঙ্কারের, ধর্মশীল। পতিগতপ্রাণ| সাধবীর একট! সম্পূর্ণ স্টায়সঙ্গত গর্বের মিদর্শন পাওয়া 
যায়। কুর্ধযমুখী প্রথম হইতেই বুঝিয়াছে ষে স্বামীর মন তাহার নিকট হইতে অপস্যত ও 
অন্তাসক্ত হইতেছে, কিন্তু সে কোথাও একমুহর্তের জন্তও স্বামীর অনুরাগ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্ত 
নগেন্দ্রের নিকটে অধীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখায় নাই; কোন অনুরোধ-উপরোধের ছ| 1, 
কোন ভীব-বিলাস-মূলক নিবেদনের দ্বারা ( ৪6000610191 87)0591 ), ূ্ব-প্রেষের ঘবোহাই 
দিয়! স্বামীর পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই; কেবল কমলমণির 
নিকট রোদনের ছারা নিজ হদয়-ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু নগেক্্রের নিকট 


মাঘ, ১৩5১ ] বঞ্দাহিত্যে উপন্যাসের ধার। ৪৭১ 


কর্তব্যপরায়ণ! স্ত্রীর স্থির মুখকান্তির রেখামাজজ বিচলিত হইতে দ্ধের নাই। মনের 
পাষাপস্কার চাঁপিয়! রাখিয়। অকম্পিত হস্তে নিজের বধদগাজায় নিজেই জ্াক্ষর করিয়াছে। 
পরস্ত্রীলোলুপ স্বামীকে নিবৃত্ত করিবার বিনুমাঝ চেষ্টা না করিয়া নীরবে আত্মবিসর্জান 
করিয়াছে । নিজেই তাহাকে সপত্বীর হন্তে তুলিয়া দ্রিয়াছে । বালিক! ভ্রমর যেমন 
বিপথগামী ম্বামীর পায়ে ধরিয়! প্রেম ভিক্ষা চাহিয়াছিল,। আমরা গর্বিতা হুর্ধামুখীকে 
কখনও সে অবস্থায় কলপন। করিতে পারিনা। যে বস্ত তাহার স্ভায়তঃ ধর্মতঃ প্রাপ্য 
তাহাকে সে কখনও ভিক্ষার দান বলিয় গ্রহণ করিতে পাঁরে নাই। অথবা এই ষে 
গর্ব, ইহার মধেঃ পরুষতা! কিছুই নাই, ইছা ম্বামীর প্রতি একট! তিরগ্কার বাক্যে আত্ম 
প্রকাশ করে নাই, ইহার মন্দস্থল পর্য্স্ত একট! অকৃত্রিম ভক্তি ও ন্নেহরসে অভিসিঞ্চিত ; 
একটা কঠোর অবিচলিত মম্মসংধমেই ইহার একমাত্র পরিচয়। স্ুর্যামুখী ভ্রমরের 
স্তায় উচ্ছাসপ্রবণ হইলে বোধ হয় নগেক্নাথকে ধরিয়!। রাখা যাইত | সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে হ্ুর্ধামুখীর বাবহার9, তাহা! একদিক দিয় যতই অনিন্দনীয় হউক না কেন, 
'ট্রংঞ্জেডির পরিণতির জন্ত অন্ততঃ কতকাংশে দাদী। অবন্ঠ অন্তবন্দের সময় নগেক্রের 
সূ্যামুখীর প্রতি বাবহার এ পরুষ ও কোমলতা-লেশ-শুন্য ছিল, যে হুর্ধামুধীর অশ্রঙ্জলসিক্ত 
আবেদনও কতদুব ফলপ্রন হইত বল! যায় না; কিন্তু হুর্যামুধীর বিশেষত্ব এই 
ষে সে কখনও সেরূপ আবেদনের কল্পনাও করে নাই। “বিষবৃক্ষ' এবং কষঃকাস্তের 
উইল” ইহাদের বিষয়-বস্ত ও অন্তর্ধন্দের প্ররৃতিটি প্রায় একরূপ); কিন্তু বস্কিম যেন্ধপ 
নিপুণ্তার সহিত ইহার্দিগকে বিভিন্ন করিয়! তুলিয়ছেন, ইহাঙ্গের পাত্র পাত্রী ও 
আন্ুসঙ্গিক ঘটনাবলীর মধেো পার্থকা বক্ষা করিয়াছেন, তাহ! উচ্চাঙ্গের উষ্কাবনী 
প্রতিভ। ও অসাধারণ কল।কৌশলেব পরিচায়ক । 

এই দুই প্রেম-চিত্রের বিপরীত একটা তৃতীয় চিত্র কমণমনি-শচন্দ্রের অন।বিল 
একাত্ম, হান্ত-পরিহাস মধুব, কপট-মান অভিমাঁন-তীত্র প্রেম-কাহিনীতে বর্ণিত হইস্তাছে। 
এখানে শিশু সতীশ চল্জ তাহার মনোহর শৈশব চাঁপলোর দ্বার! স্বামী-হ্রীর 
মধ্যে একটী স্ুবর্ণময় সংযোগ-দেতু রচনা করিয়াছে । নগেন্ছর-তর্যামুখী নিঃসস্তান ; 
ব্রমরের শিশু সথতিকাগারেই মৃত; বোধ হয় এই সন্তানের অভাবই এই ছুইটা ক্ষেত্রে হ্বামী- 
শরীর মধ্যে বিচ্ছেদূকে এরূপ সম্পূর্ণ ও গভীর করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের নিঃসঙ্গ 
বিরহকে এন্ধপ অসহনীপ্ররূপে তীত্র করিয়াছিল; বোঁধ হয় উভয়ের স্নেহের একটা সাধারণ 
অবলদ্ধন থাকিলে তাহাদের মনোমাপিন্য একপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিত ন! ; 
তাহা হইলে শুর্ধামুখীর গৃহত্যাগ অসম্ভব হইত, ও গোবিন্দপ্লাল্নের প্রত্যাগমনের একটি 
পথ খোলা থাকিত। সেযাহা! হউক, বস্কম একই উপন্যাসে প্রেমের যে বিবিধ ও বিচিত্র 
বিকাঁশ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাঁও তীঁহ।র উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন | 

চরিত্রাঙ্থণ ও ঘটনাবিন্যাস ছাড়াও অন্যান্য দিক দিয়া ৪ “বিষবৃক্ষ' খুব উচ্চ প্রশংসার 
ঘেগ্য । সরস ও জীবন্ত বাস্তববর্ণনায় বঙ্কিম বঙ্গ-উপন্তাস ক্ষেত্রে অহুলনীয় | প্রথন 
পরিচ্ছে্ধে নগেক্সনাথের নৌকায় যাত্র। গঙ্গ।তীরস্কিত মানের ঘাটগুলি ও নৈদাদ্ঘব ঈক!- 


৪৭২ নব্যতারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা 


বুষ্টর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ত|হার বান্তবরসটী বিশেষভাবে উপভোগ্য, সেইরূপ 
সঞ্ম পরিচ্ছেদ নীগন্ছের প্রাসাদ ও অস্তঃপুরের সাধারণ জীবনধাত্র/র বর্ণনাও তুল্যরূপে 
সাহ। আধুনিক উপন্তরমে সমস্তাবিশ্লেধণ আযাদিগকে এরূপ ভাবে পাইয়। 
বসিয়াছে ষে বাস্তব বর্ণনাতেও আমার্দের উৎসাহ ও শক্তি অনেক ম্লান হইম়। 
আদিতেছে ; হয় তাহা! আদর্শের উচ্চ গ্রামের সহিত সমান সুরে বাধা হইয়াছে, নিরুদ্দেশ 
যাত্রার গোধুলিরাগরঞ্জিত (10911550 )। নয় তাহার উপর সমহর ছায়া, একট। 
পাণ্ডর বক্তহীনতা আলিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুত্রব্তবর্ণনার যে একটা সজীব সতেজ 
আনন তাহ! আমাদের লোপ পাইয়্াছে বলিয়া মনে হয় এখন বাস্তব বর্ণনাতেও 
সজীব, মতেজ আনন্দ তাহা! আমাদের লোপ পাইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। এখন বাস্তব 
বর্ণনাতেও আমরা হয় কবি না হয় দার্শনিক; জীবন-রসে অহেতুক আনন্দ আর আমদের 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে খুজিয়া পাই না। মুকুন্দরাম, ঈশ্বরগুপ্ত হইতে প্রবাহিত যে ধারা বহ্িমচন্্রে 
চরম গভীরত! ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাঁহা বর্তমান সাহিত্যে প্রায় শুকাইয়! পিগ্লাছে ! 
বর্তমান সাহিত্যের মধ্য দিয়! স্বর্গের অলকনন্দা ও পাঁতালের ভোগবতী বহিয়। যাইতে পারে। 
কিন্তু মর্থ্যের সেই চির পরিচিত বহুপুর।তন প্রবাহিনীর জলকল্লোণ আর শুনিতে পাই না । 
গভীরভাবাত্মক, অথচ সংযত বর্ণনাতেও বক্ষিম তুঙ্যরূপ সিদ্ধহস্ত । বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে এই রোদনপ্রবণ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জন্মিয়াও বঞ্ধিম ষ্াহার বর্ণন। ব! 
জীবন-সমালোচনায় কোথাও ভাবাতিরেকের (9606509606811 ) পরিচয় দেন 
নাই--যেখানে মন্্রভেদী হুঃংখের কথা বর্ণন। করেন, সেখানেও অশ্রপ্রাচূরযেযর পরিবর্তে 
একটা সংযত গম্ভীর বিষাঁদই তাছার প্রকাশের স্বাভাবিক ভাঁষা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেন্ন 
এই বাঁক্‌-সংযমই কুন্বনন্দিনীর পিতার ছূর্দশার চিত্রটাকে একটী অপাধারণ অর্থগৌরবে 
ও করুণ-রস-প্রাচুর্যে ভরিয়! দিয়াছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীর মেঘাম্ধকার 
নিশীথে দত্তগৃহত্যাগ, অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ সুধ্যমুখীর মৃত্যুদ'বাদে নগেন্দ্ের শোকোচ্ছাাস, 
উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে মৃত্যুশয্যাশায়িনী কুন্দের অতর্কিত বাকৃপটুতার বর্ণনাগুলি 
বক্কিমের এই শক্তির উদাহরণ | অবশ্য স্থানে স্থানে কথোপকথনের ভাষা! ঈষৎ শব্দাড়বরহ্ট 
ও সেইজন্য গভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে কতকটা অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে ; 
কিন্তু ইহা বঙ্কিমের শক্তির অভাবের পরিচয় নহে, ভ্রান্তিমূলক সাহিজ্যাদর্শঅন্থুসরণেরই 
ফল। ব্ঙ্গসাহিত্যে সামাজিক উপন্তাসের ক্ষেত্রে “ব্ষবৃক্ষেরঃ স্থান খুব উচ্চ; বোধ হয় 
এক কৃষ্ণকান্তের উইলই ইহাকে ঞ্তিজ্রম করিয়া যায়; কেননা সেখানে বিন্োধের 
চিত্রটী আরও সম্পূর্ণ তর ও কার্ধ্যকারণ-সরিবেশে অধিকতর সুসংবন্ধ হইয়া! উঠিয্াছে। 
".. ক্কৃষ্চকান্তের উইল' *বিষৰৃক্ষের, পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। 
চিত্রের পুর্ণতায় ও "বিশ্লেষণের গ্রভীরতায় ইহা! “বিষবৃক্ষ' অপেক্গাও শ্রেষ্ঠ। আরও 
পরিপক্ক, অনিন্বনীয় কলা-কৌশলের নিদর্শন। বিষবৃক্ষে মনপ্তববিশ্নেধণসূলক যে গুরুতর 
অভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ “কৃষ্ণকান্তের উইলে' পুর্ণ হইয়াছে ক।ধ্-করণ- 
পরম্পরায় কোন শৃঙ্খলই বাদ যায় নাই। সুর্ধ্যমুবী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত 
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হইয়াছে, তাঁহার অনুচিত অভিমান ও সন্দেহ্গ্রবণত। ট্রীজেডিকে আসমতর করিয়াছে । 
কুন্দবের গ্রতি নগেক্সের অন্গরাগ-সঞ্চারেয প্রথম অস্ুরচী ষেকপ বিশদভাবে প্রন্ছ্ট 
করি! দেখান হয় নাই) শুর্ধ্যমুখীক়্ প্রতি বিভৃধ্ার কোন পর্যা্ ফাব্রণ দ্বেওয়া হয় 
নাই; নুর্য্যমুখীৰ নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছেদ সংঘটনে সছায়ত। ফরে নাই। 
কিন্তু বর্তমান উপন্তাসে রোহিণীব প্রতি গোবিন্দপালেক্ ভাবের রূপান্তর, দয়া ও 
সমবেদনা হইতে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইযাছে। তার পর 
বিষবৃক্ষে নগেন্স হূর্যযমুখীর জীবন প্রায় সম্পূর্থরূপেই বাহাসম্পর্কশৃগ্ঠ--বাছিরের জগৎ 
হইতে ষে সম্স্ত প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের আত্যন্তবীগ সমস্ত(কে জটিলতর করিয়া ভোলে, 
সেগুলিকে যেন সযত্বে বর্জন করিয়াই উহাৰ বিবোধের ক্ষেত্র রচিত হুইয়াছে-_-বাহিরের শক্তির 
মধ্যে এক হারাই নায়ক-নায়িকার দুর্ভেগ্ত অন্ঃপুবছুর্গে প্রবেশ করিয়াছে । কমলমণিও, 
অন্তরের ষে গভীরম্তরে এই লমশ্তর জাল পাঁকাইয়া আসিতেছিল নিয়তির সেই গোপন 
কক্ষে, প্রবেশ লাভে অধিকারিণী হয় নাই, কেবল বাহির হইতে সান্বনা সমবেদনার 
কার্ষ্যেই নিযুক্ত ছিল'। কিন্তু একান্নব্তী; বাঙ্গালী গৃঃস্থ পরিবাবে বাহিরের সঙ্গে এপ 
লম্পর্কলোপ প্রায়ই সম্ভব হয় না; আমাদের অস্তবে যে গুরুতর ধিপ্লববহ্ধি প্রধূমিত 
হইতে থাকে, তাহা! আমাদের পরিজন ও প্রতিবাসীদের ফুৎকারেই শিখ! বিস্তার করে; 
শতবন্ধন জাল জটিল সামাজিক জীবন আমাদের অন্তরের সমন্তাকে আত্ম সীমা-নিবন্ধ 
(56170906819 ) থাকিতে দেয় না, তাহার উপর হুঙ্ম, ছুরতিক্রময প্রভাব বিস্তার 
করিয়া আমাদের ভাগ্য-স্থত্রকে আরও গ্রন্থি-সঙ্কুপ করিয়া তোলে। আমাদের বাস্তব 
জীবনয্াঙ্রার উপরে এই প্রতিবাসী-শ্রেণীর জীবের প্রভাব বড় অল্প নহে। অবশ্ত অনেক 
সময় উপন্তানকার আমাদের অন্তরের ভাবগুলির ঘাত-প্রতিঘাত ম্পষ্টতররূপে দেখাইবার জন্ত 
আমাদের অন্তর্জীবনকে প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে পৃথক্‌ করিয়া লইয়। ইহাকে অনুবীক্ষণ 
যস্ত্ররে তলে সমর্পণ কবেন-কিস্তু বাঙ্গালী জীবনের উপন্থাসে এইক্সপ প্রক্রিয়া যেন 
একটু অগ্থাভাবিক বলিঘ্াই আমাদের চক্ষে ঠেকে। “কৃষ্ণকানস্তের উইলে' এই বাহ্‌ 
জগতের শক্তিকে অযথ। ক্ষীণ করিয়। দেখান হয় নাই; ইহা অন্তর্বন্বের উপর 
ইহার সমুচিত ও সাধ্য গ্রভাবই বিস্তার করিয়াছে । এই বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ও 
প্রথান কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রত্যেক বার উইল-পরিবর্তন কেবল যে সম্পত্তির বিভাগ- 
বণ্টনের অংশ ব্দ্লাইয়াছে তাহ নহে, ইহা! একটী অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির স্তায়ই উপস্থাসের 
পাত্র-পাত্রী্ধের ভাগ্যপরিবর্তনও কণ্দিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের তৃতীয় উইল, যাহাতে 
হরলালের ভাগে শুন্ত পড়িল, তাহা হরলাপকে রোহিণীর সাহায্-প্রার্থী করিয়া রোছিণীর 
জীবনে এক্টী অভাবনীয় নৃতন পরিচ্ছেদ উন্ধাটন করিয়। গিল। রোহিণীর প্রন তীব্র 
মনোব্ত্তি শঈতাগমনিন্ডেজ কুগুলীক্কৃত সর্পের স্তায় তাহার হৃদয়-বিবয়ে সু ছিল 
তাহাকে খোঁচা দিয়৷ জাগাইয়। তুলিল/ দংশনলোলুপ বিষধরবৎ সে ফণ৷ উ্ত করিয়! 
উঠিল। এই নবজাগ্রত-প্রেম-ক্লিষ্টার চক্ষে গোবিন্দলালের সাধারণ সমবেদনা ও 
তগ্গ্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের জষ্ঠ অনুতাপ তাহার তৎকালীন মনোবিকারের মধ্য দিয়। 
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শীঙ্গঘই প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল। অতঃপর দ্বিতীয়বার উইল পরিবর্ধন করিতে 
আমিয়! রোহিণী ধর! পড়িল এবং এই বন্ধন অবস্থাতেই গোবিনলালের সহানুভূতির 
নিবিড়তর সম্পর্কে আদিম! ভ্বাগ্য পরিবর্তনের এক নূতন সোপনে পা দিল; গোবি্্‌ 
লালের নিকট নিজ অনিবার্ধ্য প্রণয়াবেগের কথ! শ্বীকার করিয়া ফেলিল; গোবিন্দ 
লাল আবার এই কথা ভ্রমরের নিকট প্রকাশ করিল; ভ্রমর তাঁহাকে বারুণীর জলে 
ভুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; প্রেমজর্জর!, নিরাশ! দগ্ধ-হৃদয়া! রোহিণী সেই উপদেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তারপর গোবিন্দলাল কর্তৃক জলমগ্ রোহিণীর 
উদ্ধার ও পুনজ্জাঁবন দন; 'এবং তাহার রোহিণী কর্তৃক আকর্ষণের প্রথম অন্ুভব-- 
এই সমন্তই এক অলঙ্ঘ্য.নিয়তি-শৃঙ্খপাবদ্ধ হইয়া উইল-চুরির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে 
আসিয়া পড়িল। আবার কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর ঠিক পুর্বে উইলের শেষবাব পরিবর্তন ও 
ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দ লালের বিরাগেব মাত্র! পুর্ণ করিয়! নিয়তি হস্ত প্রেরিত ছুরিকার 
সায় দম্পতির মধ্যে ছিন্নপ্রায় বন্ধণসথত্রের শেষ গ্রস্থিটী ছেপন করিয়াছে । পুনশ্চ, 
এই উপন্যাসের মধ্যে ফেটী প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি, যাহা নায়ক-নায়িকার ভাগ্য- 
আতকে নূতন পথে ফিরাইয় দিয়াছে, তাহা ভ্রমরের গোবিন্দ লালের প্রতি অবিশ্বান 
ও অভিমানের বশবর্তী হইয়। পিতৃগৃহ-যাত্র। ; এই কাজটাই গোবিন্দ লালের দোলাচল 
চিত্তবৃত্তিংক একবারে নিঃসংশ।য়ত ভাবে রোহিণীর দিকে হেলাইয়াছে; অথচ এই 
গুরুতর পরিবর্তনগি বাহিরের লোকের ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সহানুভূতির অভাব ও পরচর্চ- 
প্রিয়তার দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে ( ২*-২৩ পরিচ্ছেদ) | ঠিক থে মুহূর্তে গোবিন্দ 
লালভ্রমরের একত্রাবন্থান তাহাদের ভবিষ্যৎ মুখের জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, 
সেই সময়ই ভ্রমরের শ্বাশুড়ী আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দিপেন; এমন কি কৃষ্ণকাস্তের মৃত্যুও এমন অসময়ে ঘটিস, যে ইহাও এই পরম্পর- 
বিচ্ছিন্ন দম্পতির মনোমালিন্-লোপের পক্ষে অন্তরায় শ্বরূপ হইয়া ঈড়াইল, বিরোধের 
যেবাঞ্প প্রথম অবস্থতে একটা ফুৎফারেই উড়িয়া যাইতে পারিত, তাহাকে ঘনীভূত 
করিয়া আলোক রেখার দ্বার সম্পূর্ণ অভে্দা করিয়া তুলিল। এইরূপ সর্বত্রই অন্তর্জগৎ 
ও বহির্জগৎ একটা অঙচ্ছেদ) বন্ধনে গ্রেথিত হুইয়াছে। নিয়তি যেখানে ছুর্ভাগা মানবের 
জন্য জাল পাতিয়া রাখিয়াছে পেখানে বাহ্যঞগতের একট! ঈর্ধ্যাক্রুর শক্তি তাহাকে 
আনিবার্ধ্বেগে সেই আসম্্ বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে; বাহিরের প্রতিবন্ধক 
আসিয়৷ অন্তরের বিরোধটিকে জটিলতর ও আর্ধিষ্কতর ছরতিক্রমনীয় করিয়া তুলিয়াছে 
বাহ্যঞগতের এই ঈর্ধ্যাক্ুর প্রতিকূলতা, তাহার ম্বখে এই বক্র-উপহাসপূর্ণ হাসিটা 
আমাদিগকে বিখ্যাত ইংরাজ গুপন্যসিক টমাস হার্ডির [79210 058, 00050% 01 0811৩ 
এর কথ! স্মরণ করাইয়! দেয়। এই বিষয়ে বিষবৃক্ষের অপেক্ষা রৃষ্চকান্তের উইলের 
ঘবিসংবাদিত শ্রেষ্ত্। ৮ টি: 
আরও একটী বিষয়ে “কৃঞ্ণকাস্তের উইল' 'বিষবৃক্ষের, অপেক্ষ! বাস্তবতার অধিকতর 
তন্থগামী--_ উপস্গালেক পরিণাম-সংঘটনে | “ব্ষিবৃক্ষেণ নগেলস-হর্ধযমুখীর পুনর্শিলন 
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অনেকটা রোঁমান্স-নুলঙ-আদর্শবাদের দ্বার অনুপ্রাণিত । বিপদ্‌-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দনদিনীর 
উপর নিয় বহিয়া গিয়াছে ; হুরধ্যমুখী-নগেন্জস যেন একটা স্বপ্পকালব্যাপী হন্গ্র হইতে জাগিয়া 
আবার তাহাদের চিরাভ্যন্ত প্রেমের জীবন-যাঁত্রা আরম্ভ করিয়াছে; আগুণের ঝ্ীচ সকলকেই 
অল্প বিস্তর লাগিলেও এক কুনদনন্দিনীই ইহাতে আত্মবিসর্জজন দিয়াছে, অগ্রি প্রাস্তদেশ দাহ 
কত্িয়াই চলিয়। গিয়াছে, উপস্ভাসের কেন্জ্রস্থলকে ম্পর্ণ করে নাই । 'কৃষ্ণফাস্তের উইলে' নায়ক- 
নায়িকার! এত সহজে অব্যাহতি পাঁয় নাই, লেখক পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া, বাধার উপর 
বাধ! স্্পীরুত করিয়া ভ্রমর-গোঁবিদলালের মধ্যে ঘে অলজ্ঘ্য ব্যবধ|নের স্মজন করিয়াছেন, তাহ! 
শেষ পর্য্স্ত অবাহত রহিয়াছে, তাহাদের গভীর মনোবাথার কোন স্থুলভ সমাধান সম্ভব হয় 
নাই; ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণী ইনাদের প্রতোকের উপর দিয়াই নিয়তি তাহার নিষ্করূণ 
রথচক্র চালাইয়া গিয়াছে, কোন সপ্ুয় হস্ত তাহাদিগকে চক্রগতির সীমার বাহিরে পথিপার্খে 
সরাইয়া রাখে নাই। লেখক এখানে রোমাদ্দের অপ্রত্যাশিত সৌভাগোর মায়ায় ভূলেন নাই, 
নিয়তির অমোথ পথরেখারই অনুবর্তন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা গোবিন্টলালের 
নিটুরতা আরও হৃদয়হীন ও প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠোর; কূর্যামুখী অপেক্ষা ভ্রমরের ছঃখ 
আরও মর্দস্পশী, সর্যামুখীর একান্ত ক্ষমা হইতে ভ্রমরের অনির্ধাণ অভিমান ও হত্যাকারী 
্বামীর বিরুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাঁন্তবান্থগামী। গোবিন্দলালের শেষ বয়সে 
সন্লা।সে শাস্তিলাভ-- প্রন্কৃত পক্ষে উপন্তাসের সীমাবহি্তি; ইহা আর্ট অপেক্ষা রুচি ও 
বিশ্বাসেরই কথা ; আর উপন্াঁসের বাস্তবতার ষে 'মসাধারণ তীব্রতা, তাহা ইহার ঘর! কিছুমান 
হাস হয় মাই। বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম বাস্তব প্রণালীর জলুসরণ করিয়াও তাহার চিরপ্রিয় 
রোমানদের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারৈ মুক্ত করেন নাই : তাহার দৃষ্টি ও নগ্ন বাস্তবতার 
মধ্যে রোমান্সের একটী অতিশ্থপ্ষ রঙ্গীন যবনিক1 ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। “ক্কষ্ণকান্তের উইলে' 
এই সুক্ষ যবনিকাঁও পরিতাক্ত হইয়াছে ; বন্কিম অকম্পিত চক্ষুতে, সমস্ত বাধা-ব্যবধান সরাইয়! 
ফেলিয়া, অবিমিশ্র বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক 
জীবনের মধ্যে একটী অসাধারণ রসপূর্ণ ও ছুঃখ-গৌরব-মণ্ডিত সংঘাতের চিত্র আবিষ্কার 
করিয়াছেন। 
এই খানে আর একটী প্রশ্নের মীমাংস1 করা প্রয়োজন মনে করি। আধুনিক উপগ্ভাসিক- 
দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বঙ্কিমের আর্টে অসঙ্গতি ও 
অস্বাভাবিকতার উদ্দাহরণশ্বরূপ রোহিণীরু অপধাত-মৃত্যুর কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
মনে করেন যে রোহিণীকে ধরূপ অকন্মাৎ মারিয়া ফেলিয়! বঙ্কিম সামাজিক ধন্মনীতির 
মর্ধযা্া অক্ষ রাখিবাঁর জন্ত কলাবিদের কর্তব্য বিসর্জন দিয়াছেন, রোছিণীকে বলি দি সমাজ- 
ধর্ের ক্ষেত্র নিষ্ষপ্টক করিয়াছেন। আমার আর একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুও আমর সহিত কণোপ- 
কথনকাঁলে গ্রন্থ একপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন_রোছিণীর 'অকন্মা্ মৃত্যু ষেন 
একটা খুব জটিল সমন্তার অগ্ঠাম্রূপ সুলভ সমাধান । সুতরাং আমি এই প্রশ্নটা যাসীধ্য 
অভিনিবেশ পূর্বক আলো চন! করিয়া বঙ্কিমের অনুস্থত পন্থার যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে বিচার করিতে 
চেষ্টা কযিয়ছি ; এবং এই আলোচনার ফজন্বরূপ আমার যে ধারণ। হইয়াছে তাহাই এখানে 
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সসক্কোচে বাক্ত করিতেছি । আমার মত এই যে মোটের উপর বহ্িয এখাঁনে ঠিক পথই 
অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পূর্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচকের! হয়ত তাঁহ।র প্রতি যথেই্ সুবিচার 
করেন নাই। শরৎচন্দ্র সমালোচনার অর্থ যতদূর বুঝিগাছি তাহাতে মনে হয় ষেতিনি 
এই বলিতে চাহেন__বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়কাহিণীচী বেশ সহানুভূতির সহিত বর্ণনা! করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, যেন আজন্ম-প্রপঘব-বঞ্চিত বিধবা যুবতীর পক্ষে এরূপ প্রেমপ্রবণতা 
একটা গ্ব(ভাবিক ইচ্ছর বিকাশ, ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী মাত্র; তারপর যখন দেখিলেন 
যে রোহিণীর চিত্রচী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়৷ উঠিল, ও তাহার প্রেমাকাঞ্খ। পাঠকের সগানুভূতি 
লাভে সমর্থ হইয়াছে, তখন হঠাৎ এই চিত্রের নৈতিক ফলাফলের কথা তীহাঁকে পীড়িত 
করিয়! তুলিল, এবং তিনি কলাবিদের কর্তব্য বিশ্বৃত হইয়া রোহিণীকে বন্দুকের গুলিতে মাবিয়া 
ফেলিয়া, অবৈধ প্রণয়ের টৈতিক বিধময় ফল প্রদর্শন করিলেন, ও তাঁহার নিজের নীতিজ্ঞান 
অঙ্গু্ন আছে তাহাই সপ্রমাণ করিলেন। শরৎচন্দ্রের উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা ন! করিলে 
তাহার মধ্যে বিশেষ জোর থাকে না; কেন না পাপের দওমাত্রই কলাঁকৌশলের দিক্‌ হইতে 
নিন্দনীয় নহে; যমি পাপের শান্তি, অটিষ্টের নিজ অভিরূচি বা সহানুঘ্ৃতির বিরুদ্ধে, আর্টের 
অননুমোদিত কোন উপায়ে, একট! অতর্কিত মাকম্মিকতার সহিত, দেওয়া হয়, তবেই তাহাতে 
অনুচিত নীতিজ্ঞানের গ্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে । সুতরাং যদি দেখান ঘাঁয়, যে বন্ধিম 
গ্রথম হইতেই রোহিণীর প্রেম সঞ্চারকে 109119€ করিতে তাহার উপর আদর্শবাদের মায়ালোক 
নিক্ষেপ করিতে চাহেন নাই, প্রথম হইতেই ইহার মধ্যে একটা বিসদৃশতা, একটা ইতর 
মনৌবৃত্ভির গ্রাহূর্ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহার রোহিণীর চরিত্রাঙ্কণ বিষয়ে কোন 
আকন্মিক পরিবর্তন হয় নাই, তাহা তইলে অন্ততঃ 'আত্যন্তিক নীতিজ্ঞানবি সুতার অভিযোগ 
হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়! যাইতে পাবিবে । অবশ্থ ইহা সত্বেও বল' চলিবে যে রোহিণীর 
অতর্কিত হুন্তা। 9 91৮ ০: কলাকৌশলের দিক হইতে নিন্দনীয়, এ আপত্তি তখনও প্রবল 
থাকিবে । আমরা গ্রথম শবচন্দ্রের আপত্তি খণ্ডন করিয়া, পরে এই দ্বিতীয় আপত্তির 
লমাধান করিতে চেষ্ট। করিব । 
আমর। রোহিণীর চরিত্রের ক্রম-বিকাশ ও তৎলঙ্গে বন্ধিমের মন্তব্যগুলি যত্বপূর্বক 
আলে।চন! করিলেই বুঝিতে পারিব যে ষদিও রোহিণীর ছুরবস্থার প্রতি লেখকের দয় ব! 
সহানুভূতির অভাঁব ছিল না, তথাপি এই অবৈধ প্রেমের পথে তাহার প্রত্যেক নৃতন পদক্ষেপ 
তাহার চরিত্রের একএকটী অগ্রীতিকর অংশই বিকাশ করিয়াছে, ও লেখকের সহানুভূতির 
ভাঁগীর ক্ষয় করিয়। আনিয়া ক্রমশঃ কঠোরত্তর সমালোচনাই উদ্রিক্ক করিয়াছে। রোহিণীর 
খর প্রেম-বিকাশের মধ্যে ভাহার চরিত্রের যে অংশ বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা 
এই-_যে এই অনিবার্ধয নৃতন উন্মেষকে কুন্দনন্দিন'র সায় সলজ্জ সক্কোচ ও কঠোর আত্মগ/নির 
সহিত গ্রহণ করে নাই, সে ইভাকে দুই হাত মেলিয়া লজ্জা শাঁলীনতার সীমারেখ। ছাড়াইয়।, 
একট। উতৎ্কট বিজয়গর্ষে উৎফুন্ন হইয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছে । খমর' প্রথমেই দেখি যে 
হরলীলের একটা সামীগ্ত গ্রলৌভনের ইজিতমাজেই দে চুরি পর্যন্ত করিতে সক্কোচ বোধ ঝরে 
নাই--ইছাই কি তাহার চরিব্রগত ইত্তরতার একট! অবিসংবাদিত নিদর্শন নহে? তারপ্রর 


মাঘ, ১৩৩১ ] বঙ্গপাহিত্যে উপন্যাসের ধার! ৪খ৭ 


হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও গৌবিন্দলালের নিকট অগ্রত্্যাশির্ত সহানুভতি লাভ করিয়া 
তাহার মনে অনুতাপ, ও অন্তায়প্রতিফার-সন্কর প্রভৃতি হুই একটা নদ্গুণের ক্ষণিক বিকাশ 
হইয়াছিল সত্য,একিন্ত প্রেমের বিক্ষুন্ধ বাত্যাতাড়িত সরোবরেই এই পদ্মফুল ফুটিয়াছিল, এবং 
অল্লকালের মধ্যেই ইহাঁরাও প্রেম-লালসাতেই রূপান্তরিত হইয়াছে । অতঃপর চৌরধ্যাপয়াধে 
ধৃত হইয়! রোহিণী নিতাস্ত লজ্জাহীনার ভ্ভাযই গোবিনলালের নিকট নিজ প্রণযানভির কথা 
প্রকাশ করিয়াছে, ও লালসা-তাড়িত হইয়া গোবিন্দলালের প্রস্তাবিত স্থানত্য।গে অসম্মতি 
জ্ঞাপন করিয়াছে; রোহিগীর এই অসম্মতির সহিত কুন্দনন্দিনীর কলিকাত। যাইতে সম্মতি 
তুলনা! করিলেই উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিষ্কার হইবে। ইহার পরবর্তী ব্যাপার হইতেছে 
রোহিণীর বাকণী-নিমজ্জন ; অবশ্থ ইহাই তাহার প্রণয় আলার অমহনীয়তার একটী অজ্রাপ্ত 
প্রমাণ, এবং এই প্রণয়ের জন্ত আত্মহত্যাই আমাদের বিচার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছ্ করিয়। তাহার 
উপর একট! আদর্শলোকের দীন্তি ও রমণীয়তার স্পর্শ আনিয়া দিয়াছে । কিন্তু বন্ষিম এখানেও 
দেখাইতে ভূলেন নাই ষে একট! অবিমস্র উৎকট লালসাই তাহার আত্মঘাতের সূল কারণ, 
ইহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি কিছুই নাই। অতঃপর তাহার কলঙ্করটনার পর সে যে কাজ করিয়া 
বসিল, তাহাই তাহার ছুঃসাহসিক, ছ্রস্ত, ও একান্ত লঙ্জাহীন প্রক্কৃতিচী উদ্ঘাটিত করিয়। 
দিয়াছে--সে যে গোঁবিন্দলালের অনুগৃহীত, তাহাই মিথ্য-প্রমাণ-প্রয়োগের ছার! সাবান্ত 
করিতে ভ্রমরের বাড়ী চড়াও হইয়াছে। এইখানে (৩২শ পরিচ্ছেদ ) বন্ধিমের মন্তব্য 
হইতেছে £--দরোহিণী না পারে, এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব পরিচয়ে জান! 
গিয়াছে” ও “স্্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা যানি; কিন্তু রাক্ষসী ব1 পিশাচীর 
গায়ে ঘে হাত তুলিতে নাই, একথ! তত মানি ন1।” ইহার পর রোছিণীর মনস্কামন! পুর্ণ 
হইফ়্াছে, সে বিন! বাক্যব্যয়ে, অন্ুতাপের বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া, সের পরিবারে 
যে অশান্তির আগুন আলাইয়াছে, তাহার দিকে দৃকৃপাতমাত্র ন! করিয়। অবৈধ-প্রণযআোতে 
গ! ঢালিয়। দিয়াছে । এই পর্য্যস্ত বিশ্লেষণে আমর! যাহা পাইলাম তাছাতে নিঃসংশয়িতত|বে 
প্রমাণ হয় যে বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়-লীলাকে বিশেষ সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই, ও ইছার 
অস্তনিহিত ইভরতায় উপর কোন বিশেষগ্রকারের মাধূুর্ধ্যদঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন নাই; 
স্থতরাং সন্ভোজাগ্রত নীতিজ্ঞান যে তাহার আর্টের নৌকার মুখ সবলে ফিরাইয়! স্বাভাবিক 
তরজ-প্রবাতহর বিপরীত দিফে জইয়। গিয়াছে এন্নপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। রোহিশীর 
চরি্রচিত্রণ পক্ম্বে তীহায় ইচ্ছার প্রথম অনুর হইতে শেষ পরিণতি পর্যাস্ত অতর্কিত পথ- 
পিবর্থনের্র কোন চিষ্কই লাওয়। যায় না) 

এইবার দ্বিত্তীয় আপত্তির 'সলোচন! কব ; রোহিণীর অতর্িত মৃত্যু, লেখকের 
প্রথমাধধি উদ্দেব্ঠাভুধায়ী হইলেও, 120 2: ; ফেন না এই পরিণতির জনক লেখক পাঠকের 
মনকে হখেটভাবে প্রস্তত করেন নাই। রোছিণীর চতুদ্দিকে যে জটিল লমস্কা৷ গড়িয়া 
উঠিতেস্থিল, লেখক তাহার আহশ্মিক মৃত্যুর ব্যব্থ। করিয়া, সেই সমস্ঠায় সুলত সমাধনি সাধন 
করিয়াছেন।: এই জাপতি সব্পূর্ণ যুভিহ্থীন নহে ; কিন্তু বন্ধিমের মপক্ষে যে মুক্তি আছে, 
তাছা' হাজার করিলে ই আশস্ির প্রত খকত্ব উপলব্ধি কয়! ঘাইবে না। বছিগের 


৪৭৮ নব্যভারত : ( ছিতত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


পাপ-চিঞ্জের বিশ্তৃত বর্ণনা যে একটা! স্বাভাৰিক সঙ্কে(চ আছে তাহা! আমর! পূর্যেই দেখিয়াছি ; 
ক্তরাং রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়-চিজ যেরূপ বিশ্কৃতভাবে বর্ণন। করিলে তাহার মধ্যে 
এই আকন্মিক পরিণতির ইঙ্গিত ও পূর্বলক্ষণ পাওয়। যাইতে পারিত, উপন্তাসে আমরা! 
সেরূপ কিছু পাই না; সেইজন্ত রোহিণীর মৃত্যু বিমামেঘে বজ্রাধাতের মতই আমাদিগকে 
অভিভূত করিয়! ফেলে। পাঠকের মনে এই ধারগ।র জন্ত বঙ্কিমের রচনা প্রণালী ও পাপ- 
বর্ণনার প্রতি আত্যস্তিক বিমুখত! যে কতকাংশে দায়ী, তাহ! অস্বীকার করা যাঁয় না। কিন্তু 
বন্ধিম মন্তব্য ও বিক্লেষণের দ্বারা বর্ণনার অভাব কতকটা সারিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
এবং এই মন্তবাগুলি মনোযে!গের সহিত অনুসরণ করিলে রোহিণীর পরিণামের আকন্মিকত। 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিশেষ পরিবর্তিত হইবে । এই বিষয়ে 'বিষবুক্গ' ও “কৃষ্ণকান্তের 
উইলে'র মধ্যে একটু উল্লেখ-যোগ্য প্রভেদ দৃষ্ট হইবে ! *বিষবৃক্ষেণ বস্ধিম প্রলৌভনের চিত্রটী 
ক্ষেপে সারিয়াছেন, ও ইহার পরবর্তী অনুতাপ ও প্রানশ্চিতের দৃশ্তটার বিস্তৃত বর্ণনা 
দিয়াছেন; “কষ্খকান্তের উইলে' কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন; 
এখানে প্রলোভনের চিত্রটী বিস্তারিত ও প্রায়শ্চিত্তের চিত্রটী সন্কৃচিত ও সংখ্ি্ঠ হইয়াছে । 
শেষোক্ত উপন্তাসে ভ্রমরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, রোহিণীর মৃত্যু, গোবিন্দলালের অন্তর্দাহ ও 
প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে, কেবল মাত্র বিঙ্লেষণের দ্বারাই, বিবৃত হইয়াছে । অনন্ত 
বস্কিমের একই প্রকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে অনিচ্ছার জন্যই এই ছুইথানি উপস্াসে 
এরূপ বিক্ুদ্ধ প্রণালী অনুস্থত হুইয়াছে। কিন্তু 'ক্ষ্কান্তের উইল প্রায়শ্চিত্বের খুব 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াতে এই দোধ হইয়াছে যে উহার সমস্ত স্তরগুলির পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা 
হয় নাই, ও উহার কার্ধ্করণশৃঙ্খলের মধ্যে অনেক ছুর্বধগ গ্রন্থি রহিয়। গিয়াছে বলিয়া 
পাঠকের ধারণ। হইয়াছে । এই ধারণা অনেকটা স্টাষ্য ইহা ম্বীকাঁর করিয়। আমর! বন্ধিমের 
মন্তব্য ও বিশ্লেষণ হইতে তাহার নিগুঢ় উদ্দেগ্টটা পুনর্গঠন করিয়! লইতে চেষ্টা করিব। 
গোবিন্বলালের উপর রোচিণীর আকর্ষণের তীব্রতা যে ত্রমশঃ হ।স পাইতেছিল, এবং 
রোহিণীকে গুলি করিয়। মার! যে কেবল তাহার দৈহিক মরণ নছে, পরন্ত গোবিদলালের 
উপর তাহার প্রভাবের অবসাঁন--এইটী ফুট|ইয়া তোলা নিশ্চয়ই বস্কিমের মনোগত উদ্দো্ঠ 
ছিল। প্রণয-তরঙ্গে ভাট! ন। ধৰিলে, অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টাতেই যে গোবিনদলাল কোহিধীকে 
হত্যা! করিবেন, ইহা! একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; গোবিন্দলাল একট! বর্ধমান বিভৃফর 
বিকদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অস্তর্ঘস্বই তীহ'কে 
তাহার অজ্ঞাতস।রে এরূপ একট! সাংঘাতিক পরিণতির জন্ত প্রস্তুত করিতেছিল | শরতচন্রোর 
গৃহ্দাছে' অচলার সছিত একটা দীর্ঘ অন্তর্দিরোধ, অভৃপ্ত প্রেমের - একটা, কদ্ধ ক্ষোভই 
নুরেখকে প্লেগের মুখে ঝাপাইয়া পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল; এই পূর্ববগামী বিক্ষোভের 
বিস্তৃত বর্ণন৷ ব্যতীত তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়! তোঁলা লস্তব হইত ন!। 
বঙ্িম এই শেবমুহূর্তের বম্পপ্রদ্ধানটী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে ঘে বিথুজ শক্ষি 
ঠেলা দিতেছিল, সুক্রচি ও সংযষের খাতিরে ভাঁহার কোন কিন্বৃত বিষণ দেন নাই! ইইা 
আর্টের দিকৃ হইতে দোষ হইতে পারে, কিন্তু, এরপ কল্পনার অগভিখত,.. অনুর, 


না 


মাথ, ১৩৩১] বঙ্গলাহিত্যে উপন্থাসের ধারা ৪৭১ 


যে তাহার মনোমধ্যে বিদ্তমান ছিল, তাহা নিয়োদ্ধত বাকাগুলি হইতে নিঃসন্দেই 
প্রমাণ হইবে। 

“য়োছিলীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে এ ফোহিনী, ভ্রমর নহেন-এ 
রূপতৃষণ।, এ ন্েহ নহে-এ ভোগ, এ সুখ নছে--এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি-নিশ্বাসপির্থত 
হলাছল, এ ধন্বস্তরি-ভাও-নিঃস্ত সুধ! নহে। বুবিতে পারিলেন যে, এ স্দয়-লাগর- 
মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হছলাহল তুলিয়াছি, তাহা! অপরিহার্য, অবন্ত পান 
করিতে হইবে--নীলকণ্ঠের স্ভায় গোবিন্দপাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের 
কণ্ঠস্থ বিষের মত: সে বিষ তাহার কণ্ঠে লাগিয়! রছিল। পে বিষ জীর্ণ হইবার নহে, 
সেবিষ উদগীণ করিবার নহে) কিন্তু তখন সেই পুর্ব-পরিক্ষীত-স্বদ বিশুদ্ধ ভ্রমর- 
প্রণয়ন্থধা--্বগীয়গন্থুযুক্ত চিত্তপুষ্টিকর, সর্বরোগের গুষধ-স্বরূপ, দিবা রাত্রি স্মৃতিপথে 
জাগিতে লাগিল, যখন প্রসাপুরে গোবিন্বলাল রোহিণীর সঙ্গীত স্রোতে ভাসমান, 
তখনই ভ্রমর *তাহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্ত! অধীশ্বরী, ভ্রমর অন্তরে, রোহিনী বাছিরে। 
তখন ভ্রমর অগ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে । তাই রোহিণী 


অতশীজই মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এ আখ্যায়িক! 


লিখিলাম।” ( দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) 

ক্কেঞকাস্তের উইলে' বিশেষ বর্ণনা-বাছল্য মাই; লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
কথা-গুলিতেই আপনাকে সীমা-বদ্ধ করিয়াছেন, যেন গ্রস্থের বিষাঁদময় পরিণতি তাহা 
কল্পনাবিলাসের পক্ষচ্ছেদে করিয়। দিয়াছে) গ্রন্থের পর্ধনত্রই একটা সংষত ভাব- 
প্রকাশ, একটা পরিমিত সামঞ্জ্য-বোঁধ, একট! নির্দোষ ঘটনা-বিস্ভাসশক্তি, ও একটা! 
বিছ্যাৎরেখার ন্তায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জল বুদ্ধির নিদর্শন দ্ধেদীপ্যমান। গ্রন্থের প্রত্যেক 
পরিচ্ছেদ যেন নিয়তির আৃপ্ত রজ্জবর এক একটা পাঁক; উপন্তাসটা যেমন সমান্তির দিকে 
জগ্রসর হইয়াছে, তেমনি এই বন্ধন যেন কাটিয়া কাটিয়! আমাদের হৃদয়ে গভীরতরভাবে 
বসিয়াছে, বঙ্ধিমচজোয় রহস্যময় সাক্কেতিকতার দিকে যে প্রবণতা, তাহ! এই কঠোর বাস্তব 
উপস্ভাসেও ছুই একটী ক্ষুদ্ধ ইলিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গোবিন্দলাল যে 
মুহূর্তে রোহিঙ্গীর ধরে অধর স্থাপন করিয়া ফুৎকাঁর দিলেন, ভ্রমর ঠিক সেই মুহুর্তে 
বিড়াবকে লাঠি মারিতে গিয়া নিজের কপালে লাঠি মারিয়া বদিল। জগতের 
এই রূহুস্তময় ইঙ্গিতগুলির প্রতি হুক্মদশিতা আমাদিগকে ক্ষণেকের জঙ্ক 2, &.. 
৮০৩ বা 290992761] 79দ7000:86এর কথা স্মরণ করাইয়া দ্েয়। উপক্তাসের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ বিষ্লেষধ ও উচ্দ্ুসিত কল্পনা-লীল! প্রথম খণ্ডের সপ্তবিংশতি 
পরিচ্ছেদে ভ্রমর-গোধিন্দলালের পরস্পরের প্রতি পরিবর্তিত ব্যবহারের বর্ণনায় একত্র 
সম্মিলিত হইঘাছে। অতি আল্লস্থানের "মধ্যে এরূপ গভীর ভাঁবপ্রকাশি, বিশ্লেষণ 
ও কবিত্ব শক্তির এরূপ অসাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি 
ধলিয়। মনের ন1। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গসাঁহিত্যের সর্কাশ্রে্ঠ সামাজিক উপস্কাস | 
ইহ বদ্ষিমগ্রুতিভীয় সর্ধবশ্রেষ্ঠ দান? গোমান্দের বিশাল জগৎ হইতে লাঁমাজিক 


৪৮৫ নর্যভারত [ ছিচস্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


জীঘনের সঙ্বীর্ণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়! হস্কিমের গ্রতিভ| এই নৃতন সংযম বন্ধনের 
মধ্যে একট! অদাধারণ দৃঢ় ও পেশীবহুল শক্তি লাভ করিয়াছে, স্বচ্ছন্দবিহায় বিসর্জন 
দিনটা তৎপরিবর্থে + একটা নৃতন বিশ্লেষণগতীরতা। অর্জন করিয়াছে । যখনই 
আমাদের বস্কিষের ক্ষু্র জ্রটি বিচ্যুতি ও অপরিষ্থার্ঘ্য ছূর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়। 
তাহার প্রতিভাঞ্যোতি শান করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তখনই বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ককাত্তের 
উইলের শ্বতিমাত্রই আমাদের সকল তুচ্ছ সন্দেহ নিবসন করিয়া বঙ্ষিম-প্রতিভায় অ।মাদের 
, বিশ্বাস দৃটতর করিয়া দিবে সন্দেহ নাই এবং অন্তরমধ্যে এই অক্গুঞ্জ বিশ্বাসের 
পুনঃসংস্থাপনই ধঙ্গসাহিত্য পাঠকের পক্ষে বঙ্ধিমের নিকট বিদায় লইৰার সর্বাপেক্ষা 
উপঘুক্ধ সময়। 
শ্রাশীকুমার বন্দে্াপাধ্যায় ! 


বৈদিক জাতি বা বর্ণতত্ 


বেদের মতে মানবজাতি এক পিতার সন্তান 

কফোরাণ বলে সমস্ত মানবজাতি “বনী আদ্দামা”_এক আদমের সন্তান। কি 
আন্চর্যয খগ্েদও বলিতেছে--সমস্ত মানবজাতি এক নহৃষের সম্তান--অগ্নিং বিশ ঈলতে 
মান্ুযীর্ধ অগ্রিং মনুষে। নহুষো বিজাতা2 ( ১০৮-৬ )1 প্মান্ুষ প্রজা (বিশঃ) যত 
আছে, গকলে অগ্নির শুৰ করে, নহুষ হইতে উৎপরন বিভিন্ন জাতীয় মানুষ অগ্রির স্ব 
করে।” এই মন্ত্রে আমর! দেখিতেছি সকল মানুষই “বিশ বা ৫বস্ত, এবং বিভিন্ন 
জাতীয় মানুষ এক “নহ্ষ* হইতে উৎপন্ন । এমন কি খখেদে মাছুষের নামান্তর 
নাছষ। (১) খথ্েদের এই “নহুষ+ নামটীর সহিত কোরাণের জুহ+ বা "ছু" পবং বাইবেলের 
'লোনআ? (0০9 ) নামটীর তুলনা করিলে কে না বলিবে শ্নহুষ» "কুছ? “%১ এবং 
'নোন্আ? তিনচীই একজনের নাম? "আহত, "ছু এবং “নোন্স।, বৈদিক নছষ নামেরই 
ভঞ্প।বশেষ? কে না বলিবে ঘে বেদ কোঁরাণ এবং বাইবেলের মতে সমস্ত মানবজাতি 
এক পিতার সন্তান? খখেদে আবার মানুষকে ম্ছুর সন্তান, (২) মন্্ুকে মাগুষের পিতা 








€১) পসরম্বরতী ঘুতং পযে। দুডুহে নাছুযায়'? (৭-৯৫-২) 

শনাহষা যুগ" (৫-৭৩-৩) “নাভুষা মন্ুষ।8 তেষাং যগাঁঃ' (সাম)! 

(২) “শ্রজা অ্জরক্সপূংন1ং” (১-৯৩-২)) 

“মন্থুশ্পিতা”' €(১-৮*১৬)) 

পয শং চ যোশ্চ মনুয়াধে জে পিতা” (১-১১৪-২)) 

“ধাদি মনবাবৃণীত শিতা নঃ” (২-৩৬-১৩)3 

“সন্থুপিতা দেবেনু ধিয় আলজে” (৮-৬৩-১, বালখিল্য)7 “মনুঃ এমভি নঠি পিতা?) €১০-১৯*) 


ধাখ, ১৩৩১] ঘৈদিক জাতি বা বর্ণতত্ব ৪৮১ 


বল! হইঘাছে। খথেঞ্জে আবার বল! হইয়াছে, (৩) মনুর প্রতি শ্রীতিঘান্‌ ( দেবগণ ) 
যাহারা বিবন্বতের অর্থাৎ বিবন্বৎ-পুর মন্ুর সন্তান মন্গম্যগণকফে ধারণ করেন। এই 
বিবন্থং কে? (৪) এই বিবন্থৎ যিনি মঞ্জুর পিতা, তিনি আবার যমেরও পিতা । আক্ষার 
ওধু তাহাই নয়। ত্বষ্টাদেব কন্তার ( সরন্যুর ) বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন । সেই উপলক্ষে 
সকল লোক তথায় উপস্থিত। যমের মাতা মহান্‌ বিবন্বতের জী বিবাহ হইতেছে এমন 
সময়ে অধৃষ্তা হইলেন । দেবগণ অমর সরন্যুকে মরলোৌক হইতে লুকাইলেন। তাছারই 
সশ ( সবর্ণাং ) আর একটা কন্তা করিয়া! বিধস্বঘকে দান করিলেন। যখন এরূপ 
হইয়াছিল তখন সরন্যু অখ্শিন্হয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। সরন্যু ছুই মিথুন ( যম" 
ধমী) ও প্রসব করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরে ইতিহাস ও উপকথা (2250) উভয়ই 
জড়িত। বিবন্কং অর্থ বিশেষ দীন্তিশালী হ্রধ্য। সরন্যু অর্থ উষা। হৃর্ষ্যোদয়ে উা 
অন্তহিত হয় এই এক অর্থ। আবার টৈদিক বিবস্বৎ, জেন্দাবেস্তার বিবজ্ৰখ, মানব- 
জাতির একজন আদিপুরুয--একজন আদিম ধর্দপ্রবর্তক খষি বা রল্গুল। বেদ বলে 
তাহার পুত্র “যম' এবং জেন্দাবেস্তা বলে তাহার পুত্র “যিম।” বেঞ্ণের ধম যে একজন 
আদিম ধষি বা রম্ুল, কঠোপনিষদ তাহার সাক্ষী । যিম যে একজন প্রধান ধাষি (বা 
রস্থুল ) জেন্দবেস্তা তাহার সাক্ষী |---+0196 150] 10095 006 8010 01 ৬1527027090 
60৩ 06201060০৫6 205 121” মনত নামে বিবজ্ঘতের অভন্ত পুত্র ছিল এক্সপ 
কথা জেন্দাবেস্তাতে নাই। আবার মন্ছু ষে যমের ভাই, এরূপ কথাও কোন বেদে অঞ্থব! 


ব্রাঙ্গণ গ্রন্থে নাই । 
আদিম জল-প্লাবন। (৫) 


যদিও খগেদে বাইবেল ও কোরাণ নো-্গ! সন্ধবন্ধে যেরূপ বলিতেছে,_সেরপ কোন , 
লে।কক্ষয়কারী ভীষণ জল-প্লাবনের উল্লেখ নাই, নহষ সন্বন্ধেও নাই, মন্গু সম্বন্ধেও নাই, 
তথাপি শুরুভভুবেদীয় শতপথ ব্রাঙ্গণে মন্র সময়ের যে জলগ্লাবনেয় বর্ণনা আছে, 
যদিও তাঁছাতে নহুষের নাম নাই, তথাপি বোধ হয় যেন তাহ! 'নোওয়ার+ সময়ের জল- 
প্লাবনেরই বৈদিক আকার। নোওয়ার জলগ্লাবনে যেমন এক মাত্র 'নোওয়াই' জীবিত 
ছিলেন (“1০81 01019 16105.13৩0. 215০৮ ), মন্তুর জললপ্লাবনেও দেখা! যায় একমাস 
মন্ুই জীবিত ছিলেন__“মচ্ুরেবৈকঃ পরিশিশিষে । 

বাইবেল মতে যেমন সাদা, কাঁলো, লাল, পীত সমন্ত মানবঞ্জাতি একজাতি, এক 
পিতার, এক নো-আর সম্ভান, শতপথ ব্রাঙ্গণ মতেও সাদ, কালো, লাল, পীত সমণ্ড 
মানবজাতি এক পিতার, এক মন্থর সন্তান।--আধ্য, অনাধ্য, হিন্দু মুসলমান? খুষ্টীন 
সকলে একজাতি। আমরা সংক্ষেপে শতপথ ব্রাঙ্ছণের ( রা বর্ণনা! পাঠফের' সমক্ষে 
উপস্থিত করিতেছি। | 


(৬) যে দিধিষস্তে আপাং মনু-প্রীতাসো জনিমা বিবন্ধতঃ (১* ৬৩-১) 

(৪) “ধস বিবন্বপ্তং হবে বঃ পিতা তে” (১০১৪৫) শসা ছুহিত্রে বহতুং কখোতীদং বিশ্বং ভুবনং 
সমেতি। নমণ্ত মাতা পযুণহামানা ম ছো। জালা ধিবদ্ষতোন নাশ অপাগৃহঃসূৃতাং হতেত্যঃ বৃন্থী রা 
দচুষিবন্বত্ে। উতাঙ্গিনাবস্তরৎ ধৎ তদার্সীদ অহা দুছা। মিখ,না সরণ্াুঃ় | ১*-১৭-১, ২1 


(৫) “1 01178 5 11900 £0 055110% 211 11051 :১১ ২১, 091) 0101৮ 16117211760 51155. 
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'একদিবন প্রাতঃকালে মনু হাতমুখ ধুইতেছিলেন। এমন সময় তাহার হাতে 
এফটী মত পড়িল। মতস্ত তাহ।কে বলিল---“আমাকে পাপন কর, তোমাকে আমি 
পার করিব ।” 

মনু । কি হইতে আমাকে পার করিবে? 

মত্ত । জলগ্লাবনে সমস্ত প্রজ। ভাসাইয়! লইয়া যাইবে । তখন আমি তাহা হইতে 
তোমাকে পার করিব। সেই জনগ্পলীবন যখন আমিবে, নৌক1 ঠিক করিয়। আমার শরণাপত়্ 
হইবে। লেই সময় নৌকার আশ্রয় লইও। আমি তোমাকে পার করিব। 

মত্ত যে সময় নির্দেশ করিয়াছিল সেই সময় মন্তু নৌকা! ঠিকৃ করিয়া মত্ম্তকে স্মরণ 
করিলেন। জঙপ্লাবন আপিলে তিনি নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মত্ন্ত তাহাকে 
লইয়া ধাবিত হইল। নৌকার দড়ি মাছের শু"ড়ের সহিত বাঁধা ভইল। নৌকা লইয়| মধ্গ্ত 
উত্তর গিরি অতিক্রম করিয়া দৌড়িল। মধ্গ্ত বলিল, নৌকা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখ; জল 
যেষন ধীরে ধীরে নামিয় যাইবে, তুমিও সঙ্গে চঙ্গে চলিবে ।” 

মনু সেইরূপেই জলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এই কারণে ইহাকেই বলে উত্তর গিরি 
হইতে মুর প্রত্যাগমন ৷ জলপ্লাবন সমন্ত প্রজা ভাসাইয়। লইয়া গেল। পৃথিবীতে এক 
মাজ মন্ধু শুধু অবশিষ্ট রহিলেন।” 

নো-আর জলপ্ল(বনের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার তুলনা করিলে দেখ! যায়--উভয়ন্র 
নৌকার কথ।। পর্বতের কথা, সমস্ত গ্র্নার নাশের কথা, একমাএ 'নো-আ।, অথবা মন্তুর জীবন 
ধারণের কথা । নয মন্্ুরই নামান্তর কি না, অথব। নামের কোন বিপর্যয় ঘটিয়াছে 
কি না পাঠক সে সত্খন্ধে নিজেই নিজের সিদ্ধাত্ত করিবেন। সে ধাহাই হউক--(ম)হ্ুর সম্তাণই 
ইউক অথবা নহুষের সন্তানই হউক, (ম)নু এবং নহুষ ছুই ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও বেদের মতে, 
সমস্ত মানবজাতি যে একপিতাঁর সন্ত।ন, সাদা কাল লাল পীত আর্য অনার্ধ্য সকলে একজাতি, 


সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । 
শ্রীদ্িজদাস দত্ত । 


১ ০১০ 


(৬) মনবে হবৈ প্রীত: অবমেনিজানায় মত্ভঃ পানী আপেদে । স হাঁস বাচধুবাদ। বিভূহি স| 
পারস্বিধ্যামি ত্বেতি। কখান্সা পীরক্লিধাসি| উদ ইমাঃ সব্বণাঃ প্রজা নিবেণঢা তত স্ব পারযিতান্মি | তদৌধ 
আগস্ত। তন্ম। নাবমুপকল্লোপাসাসৈ | স শুধ উত্থিত নাবমাপ্দা। সৈ তত স্তা পারফিতান্সি। বতিথীং তৎ 
সমাং পরিদিদেশ ততিথীং সমাং নাধমুপ কল্পোপাসাং চক্রে । স ওউঁঘ উত্িতে নাবষাচপদ্ধে। তং স 
মৎস্ত উপল্যা পুবে। তন্ত শুঙ্গে নাবঃ পাশং প্রভিমুসুচে তেনৈতযুহয়ং শ্শিক্পিং অতি ভুদ্রাব। বৃক্ষে। 
নাবং প্রতিবধ্িত্ধ | ফাবছুদফং সমবায়াৎ তাবৎ তাবৎ অন্বব সর্পানি। স হ ভাবস্কাবদেব দ্ধন্থব সসর্ণ। 
ভদপোতছুত্তরহ্ত শিষ্ষের্মনোরব সর্পণং | উথং হ ভাঃ সব্াং প্রজা নিরুবাহাখেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিপিষে 1 
শতপথ ব্রাঙ্গণ ১৮১ ॥ 











০০০২০২১২২০০ ২৮ স্পা  পিসীিত সস, ৮০ ৯২২১৯৯ ্ 
৮১০০১০৬৯০৯৯ ম্্পেশ 


ফাল্গুন, ১৩৩৩ [ ১১শ সংখ্যা 


নি ০ 


ইউরোপীয় সভাতার ইতিহাস 
পঞ্চম অধ্যায় 
( পুর্বনুবৃতি ) 


চচের শাসনতন্ত্র আর একট! সাধারণ, লক্ষণ আছে, সেট! এখনে আলোচন। 
করা আবগক। 

বর্তমানকাজে যখন আমর! কোন শাসনতন্ত্রের কথা ভাবি, তখন এট! আমর! নিশ্চয় 
জানি যে মানুষের বাহআচরণ, মাচ্ুষে মানুষে যে ব্যাবহারিক সম্বন্ধ, সেই ক্ষেত্রেই ইহার 
অধিকারের সীম । এন্দতিরিক্ত কোন বিষয়ে শাসনাধিকারের কোন প্রয়োগ নাই । মানুষের 
চিন্তাঃ ম।সুষের বিবেক, মানুষের চরিত্রনীতি, মানুষের ব্যক্তিগত মত ও ব্যক্তিগত আচার 
আচরণের ক্ষেত্রে শাসন্তপ্র কোন হস্তক্ষেপ করেনা?) এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষেব সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা । 

থৃষ্টীয় চচের উদ্দেস্ত ছিল ঠিক ইহার বিপরীত । সে মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের 
ব্কিগঠ আচার আচরণ, মানুষের চিন্তা প্রতীতি শাসন করিতে চাহিয়াছিল। যে সমস্ত কার্ধ্য 
এককালে নীতিবিগছিত ও সমাজের অকল্যাণকর কেবলমাত্র সেই সকল আচরণ নির্দিষ্ট 
করিয়া দিবার জন্য এবং কেবলমাত্র এই দ্বিবিধ লক্গণাক্রাস্ত আচরণের দগুবিধানের জন্ত আমরা 
ফেমন একট! ব্যবহার সংহিতা! গড়ি! তুলিয়াছি চর্চ তাহ! করে নাই । সে নীতিবিগহিত সমস্ত 
ছমচরণের একটা ভালিক। প্রস্তুত কব্দিল, এবং সকল গুলিকেই 'পাপ' আখ্যান দিয়া, তাহাদের 
মনের জন্ত বগুরিধান.করিল। এক কথায়, চে শাসনতন্ত্র আধুনিক শাসনতন্ত্র সমুহের 
য় কেল বাহ্মানবকে, মাঙ্ুষের ব্যাবহারিক সম্বদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিল না) 
মে শাসন ক্ধরিতে চাছিল মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি, মানুষের বুদ্ধিবিত্ষক, অর্থাৎ যা! 
কিছু মানুষের অন্তরের সামগ্রী, যাহা অবলম্বন করিয়। সে নিজের শ্বাতন্্া উপলদ্ধি ফরে, 
জান বন্ধন মালিতে চাছে না। অতএব চচের উদ্দোশ্ঠার মধ্যেই, এবং ভাঙার 


ঘিচত্বারিংশ খণ্ড ] 
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শীসনতস্ত্রের কতকগুলি মুলনীতির মধ্যেই এমন একটা সম্ভাবনা রহিল যে সে 
অত্যাচারী হইবে, অনৈধভাবে শক্তি পরিচালন *করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এমন 
একট! বিরুদ্ধশক্তি উঠিয়। চর্চের শক্তিকে প্রতিরোধ করিল, যে, চর্চ তাহাকে পরাজয় 
করিতে পারিল ন|। মানুষের চিস্ত/ ও লাধীনতার গুতি যতই সন্কীর্ণ পরিসরের 
মধ্যে আবদ্ধ থাকুক না কেন, সে সমস্ত শাসন চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিম। 
করিতে থাকে, অত্যাচারী শক্তিকে প্রতি মুহুর্তেই অধিকারচ্যুত করিতে থাকে । 
ৃষতীয় চরের ক্রোড়ে এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছিল। আপনার! দেখিয়াছেন 
চচ পাধগু.মত দ্লন করিতে চাঁছিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা অপরাধ বলিম! গণ্য করিয়াছে, 
ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিয়াছে এবং কর্তৃত্বশক্কি প্রয়োগ 
করিয়া মত প্রচার করিতে চাহিয়াছে। উত্তম কথা! কিন্তু চর্চের মধ্যে ব্যক্তিগত 
বিচার বুদ্ধি যেমন সতেজে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন আর কোন্‌ সমাজে ঘটিয়াছে 
বলুন দেখি! বিভিন্ন ধর্ম সঞ্জদায়। বিভিন্ন পাষণ্ড মৃত, এগুলি যঙ্দি বাক্কিগত মতের 
বিকাশ নহে, তবে কি? চর্চের মধ্যে যে মানুষের বুদ্ধি বিবেকের একটা স্বাধীন 
লীলা চলিতেছিল, এইগুলি তাহার অকাট্য প্রমাণ। এ লীলার ইতিহাস ঝঁটিকায় 
বি্ষু্। বিপদ সঙ্কুল, ভ্রমবিড়ঘ্িত, পাপকলক্কিত কিন্তু তথাপি ইহার মধো একট! 
মহত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে, এবং ইছ! হইতে মানব মনের নাঁন। বিচিঞ্র সুন্দর বিকাশ ঘটিয়াছে 
এই সকল বিরোধী ধর্শসম্প্রদ/য়ের কথা ছাড়িয়া দিয় চচে'র মূল শাসন তঙ্ত্রের দিকেই 
দৃষ্টিপাত করুন) দেখিবেন ইহার গঠন ও কারধ্যপ্রণালীর সহিত ইহার কোন কোন 
নীতির সেরূপ মিল নাই। দে স্বাধীন সত্যান্থসন্ধানের অধিকার স্বীকার কারে নাই, 
ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির স্বাধীনতা সে ফাড়িয়। লইতে চাহিয়াছে; অথচ এই বিচার 
বুদ্ধির নিকটহ সে অনবরত জবাব দিছি করিয়াছে, দ্বাধীনতার ম্্ধ্যাদ! কাধ্যতঃ শ্বীকার 
করিয়া আসিয়াছে। দে কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠানের সাহাযো, কোন্‌ কোন্‌ শ্রগালী 
অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়! আসিয়াছে দেখুন। প্রাদেশিক সংসদ, জাতীয় সংসদ, 
সাধারণ সংস্দ, ক্রমাগত পত্র ব্যবহার, পত্রাদিদ্বার! উপদেশ-অন্গুযোগ প্রচার, রচন। 
গ্রকাশ-.এই সমঘ্তই ইহার অবলদ্ধিত উপায়। আর কোন শাসনতঙ্ত্র কখনও এত 
অধিক পরিমাণে স্বাধীন বিচার ও সম্মিলিত পরামর্শ দ্বার! শাসন কার্ধ্য চালায় নাই । এ 
যেন প্রাচীন গ্রীসের একটা দার্শনিক চতুষ্পাহী; অথচ এখানে শুধু আলোচনার অন্ত 
'আলোচন। নছে, সত্যানুসন্ধানই এ আলোচনার চরম লক্ষ্য নহে; এ আলোচনার ফলে 
শ[সনাধিক(র নির্দিষ্ট হইল, বিধিব্যবস্থ। প্রবর্তিত হইল, মীমাংস1 প্রচারিত হইল---এফ 
কথায় শাপন কার্য পরিচালিত হইল। কিন্তু শসনতস্ত্রের মর্দস্থলেই মান্গষেহ বিচার 
বুদ্ধির এমন একটা প্রবল ক্রিয়া চলিতেছিল, যে কালক্রমে তাহারই প্রাধান্ত ও ব্যাঞ্চি 
ঘটিপ, তাহার নিষ্ষট আর সকল শক্তিই পথ ছাড়িয়া দিল; এবং চারিদিকে বিচার বৃদ্ধি 
ও স্বাধীনতার আলোকই প্রভান্বিত হইয়! উঠিল। 

আমি একথা বলিতে চাই না ষে চর্ট'অবলদ্িত কুনীতিঘয়ের কোন কজই 


ফান্তন, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৪৮৫ 


ফলে নাই। আমানের আলোচ্য যুগেই উহার যথেষ্ট কুফল প্রসব করিয়াছিল, এবং 
পরবর্তী ফুগে উহার! আরও কুফল প্রসব করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের পক্ষে যতটা! অকল্যাণ 
সাধন করা সম্ভব, ততটা অনিষ্ট তাহার! করিতে পারে নাই; তাহাদের 
চারিপার্থে একই মৃত্তিকা যে সমস্ত কল্যাণের অন্ধুর ছিল সে সবগুলিকে তাহার! চাপিক্ 
মারিতে পারে নাই। 

এই হইল চচের স্বরূপ, এই তাহার আভ্যন্তরীণ গঠন, তাহার প্রকৃতি । এখন 
রাষ্ট্রপতিদের সহিত, প্রহিকশ|মকবুন্দের সহিত চর্চের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল দেখা যাউক। 

রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্রোড়েই খুষ্টীয় চচে্ উদ্ভব; রোঁমীয় শাসনতদ্বের পরিপুষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল, উচয়ের রীতিপদ্ধতি, উভয়ের অভ্যাস সংক্কারে 
অনেক সাদৃশ্ত ছিল। সেই রোমীয় লাআজা যখন ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, তাহার পরিবর্তে যখন 
চারিদিকে বর্বরদলপতি ও পাষ্্রপতিগণ কখনও যাষাবর ভাবে, কখনও বা স্ব স্বদুর্গ মধ্যে 
স্থগ্রতিষ্ঠিত হইয়! দেশ শাসন করিতে লাগিল, 5৮ তখন বিপন্ন ও শঙ্কা গ্রস্ত হইয়া পড়িল। 

তখন চর্চের মধ্যে একটিমাত্র গ্রাবল আকাঙ্ঘা জাগ্রত হুইয়! উঠিল--এই সকল নব!গত- 
বন্দকে নিজের অধিকারে আনিতে হইবে, তাহাদিগকে চচেরর ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে 
ইইবে। চর্চের সহিত বর্ধরদ্দিগের প্রথম সম্পর্কের আর কোন উদ্দেহ ছিল ন! বলিলেই হয় । 
বর্ধরদ্দিগের উপর প্রভ(ব বিস্তার করিতে হইলে, তাহাদের ইন্ট্রিয় ও কল্পনা আকর্ষণ করিতে 
হইবে। সুতরাং এই ষুগে উপ।সনা-পদ্ধতির মধ্যে জীকজমক সম্পন্ন নানা বিচিত্র অনুষ্ঠ।ন 
প্রবেশ করিল দেখিতে পাই। ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়! যাঁয় যে চর্চ প্রধানত: এই 
উপায়েই বর্ধর সমাজকে বশ করিয়াছিল। তাহারা যখন নবধর্শে দীক্ষিত হহীয়া 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়। বসিল, চ্চের সঙ্গে ঘখন তাহাদের একট! সম্বন্ধবন্ধন ঘটিল, তখনও কিন্ত 
চর্চ তাহান্নের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে নাই৷ বর্ধরদিগের পাশবতা ও প্রবৃত্ধি- 
গ্রবণত৷ এরূপ প্রবল ছিল যে নৃতন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মতাৰ তাহাদের উপর সামান্তমাঞ্জ প্রভাব 
স্থাপন করিতে পারিল। বর্বরস্থলভ অত্যাচার উপদ্রব শীগ্রই আবার মাথ! তুলিয়৷ উঠিল, 
এবং সমাজের অন্তান্ত অঙ্গের স্তায় চচও এই উপদ্রবের ফলভাগী হইল। পুর্বে রোমীদ 
সাত্রাস্ক্যের শাসনকালেই চর অস্পষ্টভাবে একটি নীতি প্রচার করিয়াছিল যে এঁহিক 
শাসনশক্কি ও পারজ্ধিক শাসনশক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও পরম্পরনিরপেক্ষ । এখন আত্মরক্ষার 
জন্ত চর্চ এই পুরাতন )নীতিটি পুনরায় ফেঁধণ। করিয়। দিল। এই নীতির বলেই চর্চ 
বর্ধবয়সংসর্ে হুচ্ছদ্দভাবে বাস করিতে পারিয়াছিল ; সে গ্রচীর করিল ষে ধর্দবিশ্বাস ও 
ধর্মমতের উপর শাসন শক্তির কোঁন অধিকার নাই; ব্যবহারিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক 
জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতত্তর। এ নীতি যে সমাজের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর হইবে তাহ! 
সহজেই অস্গুমান করিতে পাঁরেন। চচের ত ইহাতে সাংসারিক সম্পর্কে উপকার হুইলই, 
তাহাছাডা ইহারা কট! বড় কাজ এই হইল থে একই সমাজে বিভিন্নী শাসনশক্তি কিরূপে 
পৃথকভাবে প্রতিহিত খ্বকিয়া, পরস্পরের ভ্ঞাধ্য অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে 
পারে ও পরল্পরকে সংধত করিয়া। সমাজকে অত্যাচাঁর*উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পাঠে 
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তাহা এই নীতিগ্রবর্তনের ফলেই প্রথম দেখা গেল। পরস্ত। সাধারণভাবে সমগ্র 
চিন্তাজগতের স্বাতন্্য ঘোষণা করিয়া ইহা! ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাতন্ধা-প্রতিষ্টার পথ প্রশস্ত 
করিয়া দিল। চর্চ বলিল, ধর্শবিশ্বাসপদ্ধতির উপর বাহাশক্তির জোর খাঁটে না; ফলে 
প্রত্যেক বাক্তি স্ব ত্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে চচকথিত নীতি প্রয়োগ করিতে 
লাগিল। বাস্তবিক পক্ষে চচের স্বাতস্থানীতি ও ব্যক্তিবিবেকের স্বাতন্ত্রানীতি উভয়ের মধ্যে 
কোন পার্থকা নাই। 

ছঃখের বিষয় ষে স্বাতগ্ত্রালিগপা অতি লহজেই প্রভূত্বলিগ্পায় পরিণত হয়। চচের 
পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। মানবন্বভাবস্থলভ ছুরাঁকাহ্থা ও অহঙ্কারের প্রভ/বে চর্চ শুধু 
ধর্্মত্্ের স্বাধীনত| গ্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সে প্রহিক শাঁসনতস্ত্রের উপব আধিপত্য 
স্বাপন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একথা মনে করিবেন না যে মানবচরিত্রম্বলভ 
দৌর্বল্যই ইহার একমাত্র কারণ; উহার আরও কতকগুলি গভীরতর কারণ আঁছে, সেগুলি 
জানা আবষ্টুক । 

যখন চিস্তাজগতে সম্পর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ কবিতেছে : যখন মাস্কুষের বুদ্ধি ও বিবেক 
এমন কোঁন শক্তির অধীন নছে ষে তাঁহার বিতর্ক মীমাংসার অধিকার অস্বীকার কবে, বা 
তাহার বিরদ্ধে বলগ্রয়োগ কব ; যখন সমাঁজের মধ্যে এমন একটা সাক্ষাত্প্রতাক্ষ গঠন- 
নির্দিষ্ট ধর্মশাসন্তম্ব নাই যে লোকের মতামত নির্দেশ করিয়া দিবার অধিকার প্রয়োশ 
করে; তখন ধর্ম্মবাবন্থা কর্তৃক এ্রহিক বাবস্থার উপব আধিপতাম্থাপন সম্ভবপর নহে। 
জগতেব বর্তমান অবস্থ। অনেকট| এইবূপ। কিন্ত যখন দশম শতাব্দীতে যেমন ছিল 
সেইক্নপ একট! ধর্্মশাসন্তম্থ থাকে ১ যখন মানুষের চিন্তা ও বিবেক একট! শাসনাধিকার- 
সম্পর্প বর্তৃত্বশক্তিব বিধিব্যবস্থা ধ্বাবা আবদ্ধ ; তখন এট! ম্বাভাবিক যে এই ধর্মশাসনতনত 
ক্রমশঃ তিক ব্যাপ।রেও আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবে । সে বলিবে--“একি 
কথ? মান্ুষেব মধ্যে যাহ] সর্ষোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা! স্বাধীন তাঁহার উপর আঁমি অধিকার 
ও প্রভাব প্রয়োগ কবিতেছি, আমি মানুষের চিন্তা, মানুষের আকা, মান্মষের বিবেক 
শাঁসন করিতেছি , আর মানুষের বাহ আচরণ, মাঙ্থুষের এ্হিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিব না? আমি সতা ওঠায় ধর্মের ব্যাখ্যাতা, অথচ সত্য ও ভ্তাঁয় ধর অস্কস।রে 
সানুষের সাংসাবিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে আমার কোন অধিকার নাই?” এই যুক্তির 
বলে ধর্শাঁসনতন্ব যে প্রহিক ব্যাপারে অধিকাঁয় বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে ইহা ত 
অবশ্তন্তাবী। তখন আবাব মানবচিস্তার সমন্ত গতি চচেি মধোই নিবন্ধ ছিল; তখন 
ধন্দমতত্ববিষ্ভাই একমাত্র বিষ্তা ছিল; ধর্মৃতত্বপদ্ধতিই একমাল্র চিস্তাপদ্ধতি ছিল; অলঙ্কায় 
বলুন, গণিত বলুন, সঙ্গীত বলুন, অন্ত সমস্ত বিষ্াই ধর্শাতত্ববিস্তায় অন্তর্গত ছিল (ক্রমশঃ) 


(শ্রীঘুক্ত বিনয়কুমীরসরকায় এম্‌, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য নাহিতা সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীয় 
অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিতা পরিধঙ্গের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত । ) 


স্ীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোঁধ | 


পস্া স্প্পী পর 


হিন্দু মুললমান সমস্যা 


বিশেষজ্ঞরা এরই বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন ও লিখেছেন। আমি রাস্তার লোক 
-_-সব কথ! বুঝিনি । তাই রাস্তার লোকের সন্দেহসংশয়কেই একটু ফুটিয়ে তুলতে চাই। 

প্রথমেই গোলযোগ বাধে এই নিয়ে যে হিন্দুমুসলমানের পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষ 
কতটা বৃটিশ শাদনের ফল। প্রশ্ন উঠতে পাবে যে এই বিদ্বেষ, তাব পুব্বে ছিল কি শা এবং 
বৃটাশ শাসনের ব্যাপ্তির সঙ্গে এই বিদ্বেষ বেড়ে উঠছে কিনা । 

বিদ্বেষ যে ছিল না একথ! এঁতিহাঁসিকেরা আজ পর্যাস্ত প্রমাণ করতে পারেন নি এবং 
যতদিন তা ন। পারছেন ততদিন এর অস্তিত্ব মেনে নিতে আমরা বাধা । বাধ্য এই জন্ত 
যে ছটো| সম্প্রদায়ের মধ্যে ষদি সৌন্ৃগ্ভ থাকত তা হলে বুটীশ শালন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আমর।' 
পেয়েছি, সেই অভিজ্ঞত! নিয়ে মানতে পারা যাঁয় না যে এব দ্বারাই ওই সৌহন্ভ বাধন 
ছিন় হয়েছে । মানতে গেলে বুদ্ধিকে নিয়ে বড় বেশী টানাহেচড়া করতে হয়। বুটাশ শাসনই 
যে অনিষ্টের মূল কারণ এই যুক্তি নিতান্ত দুর্বল বোধ হয়, যখন এই যুক্তির মতলবটা আমাদের 
চোখে পড়ে । জাতীয়তাগ দুর্গ বজায় রাখতে হলে শক্রর ঘাড়েই দোষ চাপাঁন উচিত নয় কি? 
হা! উচিত এবং কাজ চাঁলাপোর পক্ষে দরকারও | কিন্তু সত্যটাঁকে বুঝে রাখতে দোষ কি? 
তাঁরপর কথা এই যে যদি বুটাশশীসনই করে থাকে তা হলেকি কি উপায়ে করেছে। উপায় 
প্রধানতঃ ছটী (১) রাজনৈতিক বাপারে ছুই সম্প্রদামের প্রতি ব্যবহার ভেদ এবং (২) বিদ্বেষের 
বীঞ্জ ছড়ানোর জন্য খুব বড় রকমের প্রচারসংঘের স্থষ্টি। কিন্তু ব্যবহার ভেদ ত খুব অল্প 
দিনের । বথরা করে চাঁকরী ম্বেওয়া এবং কাঁউনসিলে আলাদা প্রতিনিধির বন্দোবস্ত করা--- 
সেত বিংশশতাব্দীর ব্যাপার, প্রায় স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক ! আর প্রচার 
সংঘের কোন প্রমাণ পেয়েছি কি? শয়তানকেও তার প্রাপ্য দাও-_এই নীতি খুব সমীচীন : 
বিশেষতঃ সত্যানুসন্ধানের সময় | 

ধাক্‌, এসঘঘ্ধে কোন চরম সিদ্ধান্তে না হয় নাই আসলাম। না হয় মেনেই নিলাম 
ষে বুটাশ শাসনকেও অবাহতি দেওয়া যায় না। নাই গেল কিন্তু এই খানেই ফি শেষ? 
যদি অন্ত' কারণ বিগ্কমান থাকে তবে দেখতে হবে কোনটা প্রবলতর, কোনটা মৌলিক । 
এই গ্নেখার উপরই সমস্ত নির্ভর করছে 1 

আমার দ্বিতীয় গ্রশ্ন ছিল (যে বৃটাশ শাসনের সঙ্গ হিন্দু মুসলমানের পরম্পরের প্রতি 
বিদ্বেষ বাঁড়ছে কি না। হা, বাড়ছে বলেই যনে হয়, তবু এই ছুটৌকে কার্যাকারণভাবে খুক্ত 
করে ফেল! অন্যায় হবে-_-কতকট1 কাকতালীয়ের মত। মুল কারণ কি? এই বিছেষের' 
শিকড় কোখ|য় ? এট! বুঝলে তবে এই শিকড় উপড়াতে আমর! সক্ষম হব। 

যদি বিশেধগুঞঘের দিফ থেফে চোখ ফিরিয়ে, আমর! বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনের 
মনিকে গেখি তা হলে সব চেয়ে চোখে পড়ে, জীবনের ক্ষেত্রে এই ছুই সম্প্রদায়ের কোথাও 
এতটুকুও মিল নেই । কলেজে যাও দেখবে মুসলমান ছাত্রের আলাদা বসে জটলা করছে 


৪৮৮ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


তাদের জল খাওয়ার জায়গা পর্ধ্স্ত আলাদ1। যেকোন হিন্দু ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর, তার 
মুসলমান বন্ধু কয়জন আছে, কয়জনের বাড়ীতে সে যায়; কেহই নেই। হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে 
কখনও কোন অবকাশেই মুসলমান বন্ধুর, মুসলমান অভিথিব্র, মুসলমান নিমন্ত্রিতের সমাগম 
হয়না । এমন কোন সামাজিক উৎসব ব! অবসর নেই ঘেখানে হিন্দু ও মুসলমানের একত্র 
সমাবেশ হতে পারে। হাওড়। ষ্টেশনে যাও দেখবে হিন্দুর চায়ের দোকান আলাদা, 
মুসলমানের চায়ের দোকান আলাদা । হিন্দুর লেখ! প্রবন্ধ পড়, গল্প পড়, উপন্যাম পড়, 
দেখবে মুসলমান চরিত্র আদৌ নাই; যেখ|নে আছে তাও বিদ্ধপমাত্র। হিন্ুকে জিজ্ঞাস! 
কর, রমজান কি বলতে পারবে না; শুধু এই রমজান না কি একট! নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষার সময় নিয়ে গোলমাল উপস্থিত হয়, এরই একট! তিক্ত স্বতি অনেক হিন্দু ছাত্রের 
মনে জাগরূক রয়েছে । ক্লাবে যাও, দেখবে হিন্দু ক্লাবে মুসলমান সভা আদৌ নাই। যেখানে 
পাচজন হিন্দু একত্র হয়েছে, সেখানে মুসলমান সম্বন্ধে কথ। উঠলেই এমন মল্ীল ভাষা ও ঘের 
অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়! যায় যে আমরা আশ্চর্য্য হই ন! শুধু তা নিতান্ত গা! সওয়া হয়ে গেছে 
বলে। আমি হিন্দুর দিকে একটু ঠেস দিয়ে বলেছি, কেন না নিজে হিন্দু; কিন্তু মুসলমান 
সন্বন্ধেও এ একই কথ] খাটে । অথচ এই বাংলাদেশেই অদ্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান । 
আশ্চর্ধ্য ! 
এই কথাগুলে! খুব পচা, পুরাণো! ও কদাকার, তবু এর মধ্যে একটু ভাববার আঁছে 
"এই আমার বিনীত নিবেদন | আমি বিশেষজ্ঞদের কিছু বলছি না। কিন্তু যারা আমার 
মত রাস্তার লৌক, তাঁদের অঙ্গরোধ করছি ষে তাঁবা কংগ্রেসের ও ইউনিটি কনৃফারেক্সের 
রিপোর্টের বা প্রাগব্রিচীশ যুগের ইতিহাসের পাতা না! উপ্টে যদি এই দিকে একটু চোখ দেন 
তা হ'লে হয়ত একটু আলে! দেখতে পাবেন। কেন না এই “অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলা খুব 
নুবৃহৎ সত্যের ইঙ্গিত মাত্র। সেই সতাটি এই যে হিন্দুর ও মুসলমানের সামাজিক 
শ্রেনীচেতনার বুত্ত কোথাও পরম্পরকে ছেদন করে না। এরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়েই অবস্থান 
করছে। এদের প্রকাশ্ত লড়াইগুলো শুধু এক অপ্রকাশ্ত ও স্দাস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষণ 
মাত্র। হিন্দু মুললমান সমস্তার এইটেই সব চেয়ে ড় কথা। আমি এইটেকেই আর 
একটু পরিষ্কার করে তোলবার চেষ্টা করব। 
এই শ্রেণীচেতনা ইউরোপে দেখা গিয়েছে, 229291190এর রূপ ধারণ করে, 
এবং 11090 এর গণ্ভীর ভিতর, চ৮:012242% এরং 081:269$556এর অন্তর্বিয়োধের 
মধ্য দিয়ে। সেখানে দেখি প্রত্যেক 2০৮০০ই তার নিজের নিজের বুদ্ধের ভিতর নৈতিক 
মূল্যগুলি পুর্ণমান্রীয় মেনে চলে, কিন্তু তার বাইরে সেগুলে! কাজে লাগাতে চায় না! 
€৮6102800% এ কথা ভেবে দেখে না যে তার ০৪৮] চাপাঁনোর ফলে ইংলগ্ডের কয়েকটি 
দরিদ্র মন্ধুর ও তাঁদের অসহায় স্ত্রীপুত্র অনাহারে কষ্ট পাবে কিনা । এই ভেবে দ্বেখাটা কেউ 
আশাও করে না। কেন না নেশনের লক্ষ্যই হল অপর নেশলের সহিত টক্কর দ্দিয়ে জেতা | 
স্থৃতরাং টরুরের বাজীতে কোনরূপ প্রেমের ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া, আত্মহত্যার পরিভায়ক । 
[১101১69118 ও 03991808516 মধ্যেও কতকট। এই মরিয়া ভাব এসে গাড়িয়েছে ; কিন্ত 
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গত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে ফে' নেশনের সীমারেখার বাইরে, এদের বিয্লোধ, নিভে ষাঁয়। 
তাই যার! আস্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী, তাঁরা অনেকে আন্তজাতিক 73021850:519র বিরুদ্ধে 
আন্তর্াতিক 7১:০158150কে খাড়া করতে চান, এবং মূনে করেন ভ্তাশনালিজমকে টিপে 
মেরে ফেলার খইটেই প্রৃষ্ট পদ্থ।। একটু আদর্শবাদী যারা তারা ০81৮৮6একর 'ভিতর 
দিয়ে হৃদয়ের প্রলার বাড়িয়ে ম্ভাশন।ল চেতনার উগ্রতাকে একটু শীতল করতে চাঁন। 

সেযাই হোক আমার বক্তব্য এই যে শ্রেণীচেতন1 সমৃহ-বোধ ষখনই বেশ বেড়ে ওঠে 
তখনই তা মারমুখী হয়ে দীড়ায়। কেন ন। তার স্বভাবই এই, তার ধর্মই এই । অবস্ত এই সমূহ- 
বোধের তীব্রতার অনেক ধাপ আছে। একটা পরিবারের মধ্যেও বেশ সমৃহবোধ দেখ! যায়, 
কিন্তু এই সমৃহবোধ সেই পরিবারের সমস্ত জীবনকে আবেষ্টন করে থাকে না। তবু যতদুর 
তাঁর প্রভাব পৌঁছয়, ততদূর পর্যান্ত অন্য পরিবারের মঙ্গল অম্ঙ্গল হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। 
একটা সহরের মধ্যেও এইরূপ বোধ জন্মাতে পারে । কিন্তু যখনই এই শ্রেণীবোধ কোন 
মানবসমষ্টর সমস্ত জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলে, তখনই অন্তান্য সমষ্টির সচিত সমন 
নৈতিক সম্পর্ক আল্লা হয়ে পড়ে । প্রশ্ন এই যে হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেঞ্জে কি ওইরূপ হয়েছে। 

ই! হয়েছে এবং এই দ্িক থেকেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমস্ত তথ্য গুলির একমাত্র 
মীমাংলা! হতে পারে, এইটেই আমার স্থির বিশ্ব । বা'লাদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকর! 
পঞ্চান্প ভাগ । এই অস্ষের মর্য্যাদ! রাখার জন্য মুদলমানেরা সরকারী চাকরীর শতকরা পঞ্চা 
ভাগের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব চাঁয়। কেন চায়? বাংলাদেশের হিন্দ্র্দের মধো অব্রঙ্গণ ও 
অকায়স্থের সংখ্যা খুব সম্ভব আশীভাগ। কই তারা তত শতকরা আশীভাগ চাকরীর 
হিসাব চায় না । যদি সমস্ত বাংলাদেশকে একট! সমষ্টি মনে করে কাঁজ চালাতে হয়, ভবে 
চাকরীর বিতরণ নির্ণীত হবে কতকটা যোগ্যতার দ্বার] এবং কতকট! আকম্মিকতার দ্বারা। 
য্গি তাও ন! হয়, ধদি ছই সম্প্রদায়ের মধো বখর| করেই দিতে হয় তবে দিতে হবে_-সরকারী 
চাকরীই যাদের একমাত্র আশ্রয় তাদের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেই ব! কত এবং মুসলমানের 
মধ্যেই বা কত--এই অনুপাতে । এই হল প্রকৃত মাপকাঠি। এর স্বপক্ষে আমি কিছুই বলতে 
চাই নে। চাকরী দাও, পঞ্চান্রভাগ কেন পচানব্বই ভাগ দাও; যদি এতেই বিদ্বেষ মেটে 
তবে সমস্ত দাও, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু দাবীর পিছনে এই উগ্রত! কেন? 
এই কড়ায় গণ্ডায় হিসাব চাওয়া কেন? এট! কি লঙক্ষা করবার জিনিস নয়? এট! লক্ষ্য করি 
বলেই প্যাক্টচুক্তির স্বপক্ষে খুব চোখ! চোখ! যুক্তিগুলিও আমার কাছে অত্ন্ত ভে"তা ঠেকে । 
ফেন না বেশ দেখতে পাই রক্তচক্ুই এখানে ছুই পঙ্গেরই প্রধান যুক্তি। অন্ত যা কিছু তা 
এই রক্তচক্ষুকেই একটু ভদ্রতার আববণ দেওয়ার জন্ত | 

কাউনপিলে প্রতিনিধি নির্ধাচন ব্যাপারেও উ একই কথা খাটে। একজন 
মুসপমানকে জিজ্ঞাসা কর, তার কিকি স্বার্থ রক্ষার জন্ত সে আলাদা প্রতিনিধি চায়; 
হয়ত একটা ফর্দী দেবে, কিন্ত তাতে কিছুই পরিষ্কার বোঁঝ। যাবে না । উভয় সম্প্রদায়ের 
অবস্থ| ত একই; যা কিছু প্রভেদ তাধন্মনিয়ে। কিন্তু ধর্দ ত দর্ধসম্মতিক্রমে আইন. 
পরিধদের বাইরে । তা হলে কি হয়। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, দেখবে ত্বাকা 


ক 
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রয়েছে একটা অস্পই আশঙ্ষ!র ছাপ না, হিন্দুর হাতে আমাদের স্বা্থ--ত1 লে যাই 
হোঁক্‌ ন! £কন-কখনই নিরাপদ নয়। তাঁর মুখে দেখবে নিজের অধিকার বজায় রাখার 
একট। কুদ্ধ জিদ । এতেই ওই ফর্দাট। বেশ জলের মত বোঝ। ধাবে) জিদ্ব! হিসাব! 
আত্মগ্রতিষ্ঠ। ! তবে আর প্রশ্ন করে লাভ কি? 

এখন গরুতে এসে পৌছান যাঁকৃ। এই নিরীহ জীবটি ঘে কোটি কোটি লোককে 
এমন করে ক্ষেপিয়ে তোলে এতে হাঁসবার বিষয় অনেক আছে। কিন্তু হাসি সে না, 
কেননা মাথার উপর একটু দরদ আঁছে; থাকা খুবই স্বাভাবিক । গরুর উপর হিন্দুদের 
এই অঙ্গীল অন্ুবাগেব কারণ কি? উত্তর, মহাত্মা পর্য্ত বলেছেন, গরু ও হিন্দুর 
একই জিনিষের বিভিন্ন নাম মাত্র--+7810141500 295 00600106 81 2৭ ০০ 
0:০65০002৮ এরূপ ছূর্ভেগ্ক জায়গায় আশ্রয় নিলে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। এটাকে 
ক্ষমা করা৷ যেত যদি বুঝতাম এট! শুধুই ভুল, শুধু অযৌক্তিকতারই একট। নিদর্শন মাত্র, কিন্তু 
তাঁনয়। রক্তপতাক উড়িয়ে গোরক্ষিণী সভার সভ্যরা যখন গান করতে করতে যায, 
তখন তার! যে গুধু ভুল করে ত| নয়, তারা একট জেদের পরিচয় দ্য, যুসলমানের 
গো-ছিংসার প্রতিশোধ নেওয়ার জ্ন্তই আমর! গরুরই চার প|! ধরে তাকে আকাশের 
উপর তুলে ধরব। মুসলমানও ছেড়ে কথ। কয় না, সেও হিন্দুদের তুগ ভাঙ্গবার.জন্ত 
ক্কৃতসংকল্প । জের্দের বিরুদ্ধে জেদ! শ্রেণীচেতন1 ! সমৃহবোধ ! তবু একতরফ থেকে 
ছেলেদের জন্ত ছধ জোগাড় করার এবং অন্ঠতরফ থেকে গরীবের জন্ত সমতায় খাস 
সংস্থান করার অনন্ত তর্ক! অবাক্‌ হয়ে যেতে হয়। 

ব্যাপার এই, হিন্দু ও মুসলমান পরম্পরে যুদ্ধ ঘোষণ! করেছে । ছুজনে দেখ! হলেই 
একজনের অন্তরাত্ম। বন্দে “কাফের”, আর একজনের অন্তরা বলে “নেড়ে কোথাকার!” 
তারপর যুক্তিবিচার আপন্ত হয়। এইখাণেই সমস্ত গোল। ইউরোপে যেমন জর্্মাণি 
ও ফ্রাদ্দ। এখ।নেও তেমনই হিন্দু ও মুদলমান। অন্ততঃ পঞ্জাবে তাই। বাংলা গ্লেশেও 
তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে । কেউ কাকুর মুখের দিকে তাকায় না। উভয়পক্ষই 
নিজের জেদ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর । 19£6512€এর জন্ত তার! মব ত্যাগ করতে 
প্রস্তত। তাই ছোটখাট খোচাখুচি অবিরাম চলেছে-_জীবনেব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই; 
গুধু মাঝে মাঝে একট| বড় রক্ষমের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ৩খন তাড়।তাড়ি আমর! 
সভানমিতির আয়োজন করি। 

আমি একটু রঙ ফলিয়ে বলেছি একথ। ক্নানি, কিন্তু এর অন্তর্ণিহিত লত্যকে, 
কোনমতে অস্বীকার করা চলে না। আমি স্থিরনিশ্চিভ যে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষের 
হলে কোন নিদিষ্ট কারণ নেই । এদের £1/558.9065 অভিযোগঞগ্চলে। নিতান্ত বাজে 
জিন্ব--অবিমিশ্র ছলনা । এই অভিষোগ মেটানের চেষ্টা করে যদ্দি বিদ্বেষ দূর হবে 
বলে বিশ্বাস করি-যা আমর করে আলছি_-তা হলে ঠকতে হবে, ভয়ঙ্কর ঠকফতে হবে, 
আর ঠকছিও। শোনা গেছে থে ইউনিটি কন্ফারেছ্দে একজন হিন্দু প্রতিনিধি চিৎকার 
করে উঠেছিলেন “এড 5০9৮7 02005 00 08০ 2916. এতে কয়েকটি মুসলমান 
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প্রতিনিধি ত্যস্কর চটে গিয়েছিলেন। চটবার কথা; বাস্তবিকই। 11716 206 
90139010061 20 0803 0০ 19৮ ০9১ 00, 80060 ৪136 1 এই ত এই খেলাটার 
মজ।! তা নাহলে আর জমবে কেন। 

কথা এই যে এই ছুই সম্প্রধায় সামাজিক লুটপাটের চুলচেরা বখরা চায়। তাদের 
হয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তাই সদাই ক্ষোভ, সদাই সংশয়, সদাই আশঙ্কা । তাইত, আমি যদ্গি 
একটু জমি ছেড়ে দিই তা হলে ও হয়ত তৎক্ষণাৎ দখল করবে। এইখানেই গোলফে।গ। 
এই ৩:503299কে দুর করতে হবে। দূর করার জন্ত আমার কতকগুল! অন্ভুত 
অন্কুত প্ল্যান আছে । এই প্ল্যানগুলির"একটু উ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করব। 

সমূহবোধ জিনিসটার একটা দাম আছে। জীবনসংঘর্ষে যারাই দল বাঁধতে পারবে 
তারাই জিতবে--এটা! সহজ সত্য। কিন্তু এই দল বাধা প্রয়োজনমূলক হওয়া চাই। 
অর্থাৎ জীবনের সত্যকাবের ছন্ব যেগুলি, সেইগুলিই হবে দল বাধবাব রশি। যদি তা 
ন। হয়, তবে দল বাধলেও তা কাজে আসবে না। শ্তাশনীলিজমের সার্থকতা এই যে ত৷ 
আমাদের কাজে আসে। বাষ্ট্র হল যৌথভাবে কাজ করবার সর্বপ্রধান যন্ত্র। সুতরাং 
কোন এক মানবসমষ্টি যদি এ্ক্ভাবের বলে একট! রাষ্ট্রের শুষ্টি করতে পারে, ত স*সারে 
তাঁরা জয়ী হওয়ার সুযোগ পায। কিন্তু এই প্রক্যভাব স্থ্টি তয় কিসে? ইতিহাসের 
্রকা, ভাষ।র এক্য, জয়পরাজযের স্থৃতির কা এইগুলির দ্বার । এর মাধ্যে ড০111979] 
০৮০--ইচ্ছাগত কারণ খুবই কম। স্টাশনালিজমের আইডিয়াল হুল, একই আইন, 
একই প্রথা, একই আকারের অধীনস্থ থাকা) যাঁদের সঙ্গে হৃদয়ের বাধন গজিয়ে উঠেছে, 
সমন্ত সুখহ্ঃখের ভিতর দিয়ে তাদের সঙ্গে অচ্ছেগ্ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা। কিন্তু প্রয়োজনের 
দিক হ্রিয়ে স্ভাশনালিজমেব বীধনই থে চুড়ান্ত একথা মান! যায় নাঁ। ধরা যাকৃ 
ধনবিভাগ । এই দিক থেকে, এক নেষ্ঠনের শ্রমিকর সহিত অপর নেগ্তনের শ্রমিকের 
থে শ্বার্থৈকা, সেই নেশুনেরই ধনীব সঙ্গে ততট! নয়। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক 
সমৃহবোধ গড়ে ওঠে নি। তাতে বাধা দেয় যে সমস্ত ৪০৫০1 6206190-_সামাজিক 
আবেগ আমরা পরম্পরাস্ত্রে পেয়েছি, সেইগুলি। এই আবেগগুলি বুদ্ধির খাতির রাখে না; 
স্বার্থক না থাকলেও ইংরাজ ধনী ও ইংরাজ শ্রমিকের মধ্যে দেখা হলেই ৭179110 102, 1 
আপনি এসে পড়ে । কিন্ত নবধুগের শিক্ষা! এই যে স্বার্থৈক্য ও প্রয়োজনৈক্যের বিচার 
করে আমর! চেষ্টার দ্বারা একটা নৃতন সামাজিক আবেগের স্থ্টি করতে পারি । এইরূপে 
একটা নূতন সবূহবোঁধ গড়ে উঠতে পারে । 

একটা! নূতন সামাজিক আবেগের স্থ্টি করে একটা নৃতন শ্রেণীচেতন! গড়তে পারি-- 
এ একট। যুগান্তকারী শ্রিক্ষ! | এই ভারতবর্ষে দেখি একটা 40618] রাষ্ট্রের মালমশল! 
বেশ মজুত রয়েছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের পরস্পরের প্রতি টান, তাদের সহিত পঞ্জাবী হিন্দুর 
টানের চেয়ে বলবত্বর। আবার বাঙ্গালী হিন্দুর ও পঞ্জাবী হিন্দুর যে কালচারের এঁক্য 
রয়েছে সেটা অজারতীয়ের মহিত কারবারে তাদের ভ্দয়কে মিলিয়ে রাখে । এই পর্য্্ত 
বেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের যুসলমানদের মধ্যে প্রাদেশিকতাবোধ খুবই কম। সমত্য 


৪৯২ নব্যভারত [প্দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্য। 


মুসলমানই নিজেদের এক ভাবে । আবার তার! অভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় হিন্দুদের 
চেয়ে বেশী আপনার ভাবে। ম্মৃতরাং প্রশ্ন হল ছুটি (১)কি করে সমন্ত ভারতবর্ষের হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে একট! সমৃহবোধ আনা যায় এবং (২) কিকরে প্রত্যেক প্রন্দেশের 
হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আর একটা সমুহবোধ আনা যায়। এই হল অঙ্ক। গরু কাটা, 
চাঁকরী দেওয়! এগুলো আমুলঙ্গিক ব্যাপার । এখন এর লমাধান কি? 

মুসলমান ষে মুসলমাপকে আপনার ভাবে, তাহার প্রধান কারণ উভয়ে আচার 
ব্যবহার একই । হিন্দুদের ক্ষেত্রেও তাই। এই আচরণ-নিষ্ঠার আইডিয়ালকে উত্তম 
সম্প্রদায়ই খুব বড় কবে দেখেছে এবং সেইজন্য আচরবৈষম্যের প্রতি উভয়ের মনেই একটা 
নির্বিচার দ্বণা জন্মায়। ভাষার প্রভেদ নাই বললেও চলে, পঞ্জাবে ও বাংলায় ভাষ! একই | 
সম্প্রধায় হিসাবে য| কিছু বৈষম্য ত! একমাত্র আচার বাবহার নিয়েই । 

'কিন্ত উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিতগণের £06611০919দের মধ্যে বিরোধ আর একটু 
গভীরতর। ইতিহাস চচ্চ! করার ফলে হিন্দু কালচাব ও মুসলমান কালচারের প্রভেদ 
এদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন কালচাবের উপাসনা করে, এদের দৃষ্টিভঙ্গীর 
বিভিন্ততা খুব জমাট হয়ে দড়ায়। উচ্চতর আবেগের প্রভাব থাকে বলে তাদের বিরোধ 
আরও তীব্র হযে পড়ে। হিন্দুরা পৌত্বলিক বলে নিবক্ষর ও সাধ|রণ মুসলমানের মনে কোন 
দ্বণ। আসে না, কিন্তু শিক্ষিতগণের অনেকেরই মনে আসে । 

আমি ধন্ম বাশ্বসের গ্রভেদ্ না বলে আচরণ বৈষম্যই বলেছি! কেননা শুধু বিশ্বাস 
জিনিষটা! চোখে ঠেকে না; ঠেকে * বিশ্বাস অনুযাঁধী ক।ধাগুলি। ্রগুলিকেই আঙি 
আচার নাম দিয়েছি । 

ন্থতরাং দেশ য|চ্ছে হিন্দুমুসলমান সমস্তার পিছনে রয়েছে £- 

প্রথমতঃ- হিন্দূবা পৌত্তলিক | যার! গোঁড়া মুসলমান তারা পৌত্তলিকতাঁকে 
স্বণ। করে। 

দ্বিতীয়তঃ সমস্ত আচার ব্যবহার রয়েছে সেগুলি 
হিন্দুদের মধ্যে অলাদ! মুসলমানদের মধ্যে আলাদা, এবং সেগুলি উভয় সম্প্রদায় খুব নিষ্ঠার 
সহিত পালন করে। 

ভ্বতীয়ত:__ভীবনের যে সমস্ত কাজে হৃদয়ের টন আছে সের্খানে হিন্দু ও মুসলমান 
একজ্ মেলার একটুও অবকাশ পায় না। সেইজন্য পরস্পরকে অপরিচিত ঠেকে এবং পরস্পরের 
মতলবের ও গতিবিধির প্রতি একট। অল্পষ্ট সন্দেহ ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়। 

চতুর্থতঃ--শিক্ষাবিস্তারের ফলে শিক্ষিতগণ কালচারের বিশেষর্ত ও বিভিন্নতাগুলি 
খুব তীব্রভাবে হৃদয়ঙগম করেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত যৌথ কার্ধ্যের এরাই হলেন প্রতিনিধি । 
শ্রেমীচেতনাকে এরাই নানাভাব প্রক্ষুট করে তোলেন" এবং 5988০91০0এর দ্বার! 
অশিক্ষিতগণের মধ্যেও ছড়িয়ে দেন। বুটীশ শাসন যে টার বিদ্বেষ এনেছে তা! 
এই দিক দিয়েই। 





ফান্ন, ১৩৩১গ হিন্দু মুসলমান সমস্ত ৪৯৩ 


পঞ্চমত:- হিন্দুরা, ছুর্বল ও নির্বিরৌধ বলেই মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জন্মে 
গিয়েছে যে তাদ্দের সমস্ত দাবী তার! সহজেই কাজে পরিণত করতে পারবে । 

এইবাক্ধ আমার [0০15ধ্গুলি কি তার আভাস দিচ্ছি। 

(৯) আঙ্গীরনিষ্ঠতাঁর 11681 কে দূর করবার জন্ঠ শ্রকটা নৃতন 10021 প্রচীয় 
করা । আমি একট! €০001910 10681এর সন্ধান দিচ্ছি। হিন্দু শ্রমিক ও কৃষকের 
এবং মুসলমান শ্রমিকও কৃষকদের একত্র করে উভয় সম্প্রদীয়েরই ধনীদের বিরুদ্ধে দাড় 
করিয়ে, একটা আন্দোলনের স্থষ্টি্করা ষেতে পারে | এতে নৃন সমূহবোধ উদয় হয়ে 
সাম্প্রদায়িক সমুহবোধকে ক্ষুণ্ন করে ফেলবে । 

€২) ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান যে অবস্থাবিশেষের ও আকন্মিকতার ফল, গুদের 
দাম ততটুকুই, যতটুকু এরা আমারঞ্জের সত্যিকারের দরকার আসে- এইরকম একটা 
0:9£109,610 0103195011)5ও গ্রচার করা! কোরাণ শরিয়ৎ ও স্বৃতিশাপ্ত্রের আদেশগুলে। 
তখন আর তেমন অলঙ্বনীয় মনে হবে না। 

(৩) ধর্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে-_[71005 হান, 13602211066 5179, 
11010190910 291, 10015010636--এদের বিরুদ্ধে একট 02172092518 01 11010516 
স্ষ্টি করা যেতে পারে । ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করাই যে 09০67 এরকম একটা 
106৪. ছড়াতে পারলে অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা । 

(৪) হিন্দু ও মুসলমানদের ভালবাসার বাড়াবাঁড়িকে খুব 29111691€ ভাবে কথায় 
বার্তায় ব্যবহারে এবং গল্প ও উপন্তাসের মধ্য দিয়ে প্রচার করা । 

€৫) আমার সব চেয়ে 75061021018 হল-_হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিতদের নিয়ে 
একট! সমিতি স্থাপন করা । এই সমিতির উদ্দেস্ত হবে, বাঙগলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্যে একট! সমৃহবোধের স্যপ্িকরা। সভ্যদ্দের কাঁজ হবে, বাঙ্গালী হিশু ও বাঙ্গালী মুসলমান 
শুধু বাঙ্গালী বলেই অন্তান্ত দেশের ও প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান থেকে কিসে কিসে বিভিন্ন ভা 
ফুটিয়ে তোল! এবং খুব ভাবের রঙ ফলিয়ে তা প্রচার করা । স্বার্থের ত্ঁক্যে আমরা কতদূর 
আবদ্ধ তা শুধু পুনরুক্তির জোরে লোকদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া ষেতে পারে এবং ক্রমে 
তা থেকে হৃদয়ের এক্ও জন্মাতে পারে । সমিতির সব চেয়ে বড় কাজ হবে, শিক্ষিত হিন্দ 
ও সুসলমান যুবকদের মধ্যে এমন একট! £36:268115 ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে তারা সমপ্ত 
জিনিষই সমগ্র বাংলার দিক থেকেই দেখে । -[1)6611606591দের দলে টানতে পারলেই - 
1018:83৩ দলে জাসবে । আমি 10061160851দের 01051 করে কার্য সিদ্ধি করার সম্পূর্ণ 
বিশ্বাসী । আমার স্বপক্ষে 29510) 0011র নজির দেখাতে পারি । তারপর একটা 
কাঁগজও বের করা যেতে পারে ; এই কাগজে 5০88 79165 বার! খিলাফৎ দুর করে 
দিষ্বেছে ভাদের আশ ও ফাঁজ নিয়ে আলোঁচন। করা হবে; পৌত্তলিকতা৷ ও গবাসুয়াগের 
ব্রিদ্ধেও একটু আধটু লড়াই কর! চলতে পারে। প্রথমে দরকার এমন কয়েকটি যুবক যারা 
বাঙ্গল। দেশকে একটা 9:01 করে পৃথিবীর ধুলামাঁটির লড়াইয়ে দ্িতবায় 10৩91 
ঈম্পূর্ণ বিশ্বাসী । 


৪৯৪ নব্যভারত | ছ্বিত্বারিংশ ৭৩, ১১শ সংখা 


আসল কথ! মাড়োয়ারীর বিরদ্ধে যুদ্ধঘোধণা! করেই ছ্রোক বা ইংরাজকে গালাগাল 
দিয়েই হোক্‌ বা নেশ্তালিজম প্রচার করেই হোঁক্‌ ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একট! 00201202 
8০৫191 €£100%00. তৈরী কর! । আর একটা বিরুদ্ধ 430090এর সাহাষ্য না নিলে 
বর্তমান আচার নিষ্ঠার 6০9০100কে দমন করতে পারব না। যুক্তির জের এই 610$100 
এর উপরই আমি বেশী জোর" দিতে চাই। এইরূপ একটা 6০2০190 এর সাছাধ্যে যেদিন 
পরস্পরের সম্বন্ধে আর কোন 2361509580699 থাঁকবে না সেই দিনই হিন্দু-মুসলমান সমস্ত 
প্রকৃত দূর হবে। 

আর যর্দি কোন উপায়েই হৃদয়ে ধক্য আনা অসম্ভব হয়, যর্দি অপর সম্প্রদায়ের 


কাউকে দেখলেই মনের অ।পনা হতেই সন্কুচিত ওয়ার ভাব না কাটে তবে শ্রেষ্ঠ পন্থা হুল 
হিন্দুদের সবল করে তোলা ।--সত্যিকারের পপ্রতিন্বন্দীঘের ভিতর, একট! বড় রকমের লড়াই 


হয়ে যাওয়ার পর অন্ক সম্য় খুব বন্ধুত জন্ম(য়। কিন্তু শত্রদ্দের এজজন্‌ যদ্দি দুর্বল বলে 
যুদ্ধবিমুখ হয় তবে প্রকাশ পায় শুধু মানঅভিমান ও নিক্ষপ গর্জন, শাস্তির ভাণ ও গোপন 
বগা, প্যান্ট চুক্তি ও ইউনিটি কন্ফারেন্স। অন্ততঃ এই অবস্থ।টার প্রতিকার করা দরকার । 
নয় কি? 


জী 


স্বামী রামতীর্ঘ 


( পূর্বানুবতি ) 

দ্বামী রামতীর্থের জীবনের এই যে সর্ধব্রদ্ষষয়তার উপলব্ধি, আপনাকে দেকের শুজ 
গণ্তীর বাহিরে ছড়াইয়। দেওয়ার এই যে ভাব ইহ। বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত : সুতরাং 
জ্বানেই তাহার জীবন পরম পরিণতিলাঁভ করিয়াছিল একথাও যেমন বল! চলে তেমনি দেই 
সঙ্গে এই কথা বলিতে হয়-_-এ জ্ঞান সেই জ্ঞান যাঁচ। লাভ করিলে মানুষ প্রেমিক হয় “ন্বিবানা 
হয়; সেহ পবমজ্ঞান লাভ করিয়। স্বামী রামতীর্থ “মন্ত», প্রেমিক, “দিবানা” হুইয়াছিলেন | 

তাই তাহার জ্ঞান ও শিশুর সারল্যে উদ্ভাদিত, হাস্তমুখর, তাহার বন্তৃত। পাণ্ডিতোর 
পরিচয়প্রদর্শনক্ষেত্র নহে, সহক্জ সরল উপলব্ধির প্রাণবান্‌, অনাড়ম্বর সরস প্রকাশ মাত্র। 

তাহার জীবনের মুলকথাটা তিনিও এই ভাবে বলিয়। গিয়াছেন ; “4৮070870558 
108 605 0015০156” বিশ্বের সহিত অভেদাত্ম হওয়াই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। 
এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পাঁরিলে সকল দ্ন্্, ভাবন। দূর হইয়! যায়; সকল টবষম্যের 
সকল ছুঃখের ঈয় হইয়া মন পরমগ্রুসাঁদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। | 

প্রায় দশবৎসর পুর্বে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের রামতীথের রচনাবলীর বৃহিছ 


কানন, ১৩৩১ $ স্বামী রামতীর্ঘ ৪৯৫ 


পরিচয় হইবার পূর্বের তাহার একটী ছবি তাহার ছাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মনের পট 
হইতে সেই ছবির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছায়! মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও মনে পড়ে সেই 
দীর্ঘদিন পূর্বে ছবিতে ষেঞ্প্রসন্ন &নীম্য মুখটা দেখিয়াছিলাম; আজও তীছার কোন ছৰি 
হাতে আপিলে সেই প্রসন্ন হান্তমণ্ডিত মুখর কথাই মনে জাগে। এই প্রনাদই তাহার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়রূপে সেদিন আমার কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল, আজও হয়। 


মিঃ সি এফ আজ্রংজ [0 :০০03 01 ০০৫ £€:,1189.0002 নামক রামতীর্থের 
রচনাবলী সংগৃহীত গ্রস্থাবলীর ভূমিকায় তাহার জীবনের বৈশিষ্টযত্তয়ের মধ্যে এই গ্রাসাদগুণে 
উল্লেখ করিয়াছেন । 0৮617904105 010৮0165 10109110655 01 9101016 ও 200900- 
105 105 মিঃ আন্্র,জের মতে তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব । এগুলি সেই প্রসাদ্খণের 
রূপান্তর মাত । 

রাঁমতীর্ধের জীবনের অন্ততম বিশেষত্ব তাহার সাংসারিক নিলি ্রতা, অবৈধয়িকত। ; 
ংসার তাহার ক্ষুদ্র সুখ ছুঃখের গণ্ভীর মধ্যে তাহার বিরাট মনকে কোন দিনই ধরিয়া রাখিতে 
পারে নাই। এই ত্যাগের ভাব, তাঁহার জীবনের প্রতিদিনের প্রতিকর্শের ইতিহাসে, 
রচনাবলীর প্রতিছজ্ে, বক্তৃতাব প্রতি কথায় ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল ; এই ত্যাগের বাণী তিনি 
সারাজীবন প্রচার কবিয়াছিলেন। “ত্যাগকর এই মিথ্যা অভিমান, এই ক্ষুদ্র সুখ ছুঃখ, 
এরই হীন প্রেম ; পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ কর, নিজের জঙ্ কিছুই রাখিও না1” ছুইহ।জার 
বৎসর পূর্বে তগবান্‌ খুষ্ট যে ভাবে এই ত্যাগের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আকাশের 
্বচ্ছনাচা রী বিহঙ্গকে প্লেখাইযা ণনের স্বতঃবিকশিত পুলক দেখাইয়া, তেমনি ভাবে রামতীর্থ 
এই ত্যাগের কথা বলিয়াছিলেন । প্ন0ঘ৮ ৪11 69155 090. 196 ঠ8111119 নামক 
বক্তৃতায় তাহার এই কথাটী বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন ঘ্যান 
চাও তাহ! যে পাও ন! এই অভিমানে ত্যাগ করিও না, সকল বাসনাকে জীবন হইতে 
নির্ধাসন দাও, যদি দিতে পার দেখিবে তোমার জীবন সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া! কানায় 
কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ।” ইহাই ছিল তীঁভাঁর বাণী। 


তাহার এই নিলি্িতা দেখিয়া আমেরিকার জনক বিখ্যাত মনস্তত্ববিদ বলিয়াছিলেন 
“্যাঙ্ার মন সর্বদাই এই দেহ হইতে এত উর্ধে প্রতিষ্ঠিত তাহার আত্মার এই দেহের 
সহিত যোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না ।” 


রামতীর্ধের এই ত্যাগের বাণীর মধ্যে কন্ধত্যাগের কোন কথ! নাই; এই ত্যাগের 
কথ! মন সন্বদ্ধেই বল! হইয়াছে; মন যেন নিলিপ্ত থাকে ; সে যেন কর্দের বন্ধনে নিজেকে 
ধরা না দেয়। কাজ্ত করিতেই হুইবে। নিজের দেশের সমাজের জগতের প্রতি ঘে 
কর্তীবা আছে সেগুলিকে করিতে হইবে, শুধু করিলেই চলিবে না ভাল করিয়াই করিতে 
হইবে; এই কর্তবাগুলিকে স্ুচারুবূপে করিতে হইলে গীতায় যাঁহাকে /স্থিতগ্রজ 
বল! হইয়াছে তাহাই হইতে ভইবে। স্থিতগ্রঙ্। না হইলে একরশগুলি ঠিক করি] 
যে কগ বায় ন। তাহা কর্মবীরগণের জীবন আলোচনা করিলেই দেখা যায়। 


৪৯৬ নব্যভারত [ ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ নংখ্য। 


দার্শনিক পরিভাষায় এই যে সমুচ্চয়বাদ ইহা ভীরতের-কসতি প্রাচীন শিক্ষা ; বর্ণাশ্রম 
ধর্পের উত্তব, এই কর্খ, জান ও ভক্তির একটা সুন্দর সামঞ্জীস্) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায়। 

স্থতরাং বাঁমতীর্থকে জ্ঞানী বা ভক্ত মনে করিয়া ঞ্কশ্মত্যাগের উপদেষ্টা বলিয়! যেন 
আমর! তুলল নাীকরি। বরং তিনি বারবার কর্কুশলত' শিক্ষার জন্ত বলিধাছেন। যুরোপ 
ও আমেরিকার উদাহরণ দ্রেখাইয়! তিনি বলিয়াছেন এই ঘে ইহাদের সফলত|, কুশলতা, 
বিজয়লাভ ইহাই আমাদের অনুকরণীয়; ইহারা আমাদের চেয়ে ধার্দিক বলিয়াই ইছাষের 
এই জয়লাভ । 

বেদাস্তের উপদেশগুলি তাহাদের জীবনে ব্যাপকতর ভাবে কাজ করিতেছে । 
চ18665081 ড৭5৫৮৪ই, (কাধ্যকরী বেদান্ত) তাহার মতে প্রতীচ্যশ্রেষ্ঠতার মূল 
কারণ। তাহাদের কাছে এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে? গ্রহণ করিয়া বড় 
হইতে হইবে, শক্তিঙাভ করিতে হইবে। এ জগৎ মাঁয়৷ বলিয়। উড়াইয়৷ দিলে চলিবে না। 
জগৎ মায়া নহে, মায়া হইতেছে আসক্তি, কামনা, যাঁহা আমাদের জীবনের জয়যাজায় পঙ্গে পর্দে 
প্রতিহত করিতেছে । ভারতবর্ষ বেদাস্তের এই ভ্রান্ত ব্যাথায় পুব হইয়াই জগতে এত হীন 
নিবীর্ধ্য হইয়াছে; ইহার সে অবস্থ। দুর করিতে হইবে। বিশ্বেশ্বর আমাদের যে শক্তি 
দিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে; কোনটা রাজসিক বলিয়া ত্যাগ করিলে 
চলিবে না। একটী চমৎকার উদ্দাহরণ দিয়া তিনি ভারতের এই বর্তমান অবনতির কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। ভাল একটী বাগান রচনা করিতে হইলে একান্ত কুদৃ, 
অন্গুপযোগী কীট। দিয়াই চারিপাশ ঘিরিয়া দিতে হয় নতুবা সব নষ্ট হইয়া যায়। তেমনি 
ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতা নিশ্চিন্তভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার রক্ষণ।বেক্ষণের 
জন্থ রাজসিক শক্তিগুলির যে চচ্চার প্রয়োজন- তাহ! করি নাই বলিয়াই আমাদের 
আজ এই ছুববস্থা, আমাদের সভাত। নষ্প্রায়। সুতরাং বর্তমান প্রতীচ্যের সভ্যতাকে 
সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিলে চলিবে না, তাহার যাহা ডাঙ্গ তাহাকে আনিয়া আমাদের 
প্রাচীন নষ্টগৌরব আধ্যাত্মিক সভ্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত করিয়া নবীনভারত 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে কর্বীর হইতে হুইবে, শক্তির 
সাধন! ফরিতে হইবে । 

ব্যবহারিক জ্ঞানের এই অভাব দুর করিতে রামতীর্থ বারবার বলিয়াছেন । এইখানে 
তাহার জীবনের আর ছুইটা সত্য উপলব্ধির পরিচয় আমর! পাই; একটী তাহার নির্ভীক 
পবিজ্ঞ হ্বদ্েশগ্রেম, অপরটী তাহার প্রতিচ্য শক্তিবাদ কন্ধবাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা । এ্রইখানে 
স্বামী বিবেকানন্দের সহিত স্বামী রামতীর্থের অনেকখানি এক্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

বিবেকানন্দ বছুস্থলে এই শক্তির সাধনার কথা৷ বলিয়াছেন ; ইহাই যে ভাতের 
একান্ত প্রয়োজন তাহ! তিনি বলি গিয়াছেন; প্রতীচ্যের লদ্যতার এই মুল তথ্যট 
আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে নতুব। আমাদের সত্যতা নষ্ট হইবে, আমর! মবিব। 

প্রাচীন কালে আঁধ্যাব্খিক সভাতার প্রতি অনুরাগে ও বর্তমান ভারতের শোঁচলীয় 
অবস্থা দশনে প্রজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে শ্বদেশপ্রেম অন্তরে জাগ্রত হয় উভয়ের চন্িত্রে 


ফাল্গুন) ১৩৯১ স্বামী রামতীর্থ ৪৯৭ 


সেই স্বদেশ প্রেষের পরিচয় আমর! পাই। ইহার মধ্যে হিংসা নাই, উগ্রতা নাই--ইহ! 
গ্রতীচ্যের জাতীয়ত! বাদ, 8881653£%€  1201010911510 নহে । ভারতবর্ষের সভাতার 
জগতের প্রয়োজন আছে; ভারতবর্ধের শিক্ষা প্রাণবান করিয়। রাখিতে হইবে সুতরাং 
ভারতবর্ষকে বাচিতে হুইবে। গ্ডারতবর্ষকে বাচিতে হইলে তাহার সকল অভাব, বাধ। দূর 
ফ্রিতে হইবে স্থৃতরাং তাহাকে স্বাধীন, স্বগ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; জগতকে কিনতু 'দিবার 
যোগ্যতা, লাভ করিতে হুইলে প্রথমে স্বরাটু হইতে হইবে, শ্বরাজ্য লাভ করিতে হইবে । **ং 

রামতীর্থ ও.বিবেকানন্দের এই নিষ্কলুষ স্বদেশ প্রেম বর্তমান ভারতে মহাত্ব! গান্ধীর 
স্বদেশ প্রেমেরই অনুরূপ । 

রামতীর৫থের কর্খ্ববাদের উল্লেখ পূর্বে কিছু করা চিত এই স্বদেশপ্রেম টার 
মনে যে কর্্মবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় এইখানে দ্বেওয়! দরকার । 

ভারতের দৈন্যের মোটামুটী কয়েকট! কারণ তিনি এই ভাবে নির্দেশ করিয়া! গিম্লাছেন। 
শিক্ষার ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব সমাজের অন্প্শ্ততাদদোষ ও কলুধিত বিবাছ বিধি। 
ফামতীর্থ বর্তমান ধরণের সংস্কারক ছিলেন না) তিনি একাস্তই ভারতীয় ভাবে 
গড়িয়! উঠিয়াছিলেন সুতরাং এই দৈনাগুলি দূর করিবার যে পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন 
তাহার রক্ষণশীল ক্রমোন্তির পথ; কোন সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা এগুলি দূর করিবার 
কথ! তিনি ভাবিতেও পারেন নাই । অভাব, আর্থিক দারিজ্র্য'ও কলুধিত বিবাহ বিধির 
প্রতিকার কল্পে তিনি শ্ত্রীশিক্ষা, জনসাধারণের শিক্ষা, বাল্যবিবাহ নিবারণ, অর্থকরী শিক্ষার 
প্রবর্তন করিতে বলিয়াছিলেন। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হুইবে, 
তাহাদের উপার্জনের পথ প্রশস্ত করিয়! দিতে হইবে, দেশের নারীদের জ|গাইতে হইবে, 
অকালে বিবাচ দিয়া এই দারিপ্াপীড়িত দেশের সম্তানসম্তুতির বৃদ্ধি করিয়া দেশকে ভারাঙ্কাত্ত 
করিলে চলিবে না । এই অন্তায়গুলি দূর করিতে পারিলেই তবে দেশ জাগিবে। 

ধশ্মীন্কতাঁ ও অন্পৃশ্ঠতাবোধ দেশকে অবনতির কোন সীমায় আলিয়। ফেলিয়াছে, 
হ্বেশকে কতখানি স্বদেশপ্রেম ও জীতীয়তাবে।ধের প্রতি অন্ধ করিয়| তুলিয়াছে তাহার উদাহয়ণ 
স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন সু-উত্তরে জনৈক বৈষ্ণব দাক্গিণাত্যের বৈষবের জন্ভ প্রাণ দিতে 
পারিবে অথচ স্বগ্রামস্থ কোন শাক্তের বা পতিতের সেবা করিবে না। আমেরিকার 
উদাহরণ দিয়! তিনি বলিয়াছেন সেখানেও ত বন্থ ধর্খাবলঘ্বী বিভিন্ন পন্থী লোক রহিয়াছেন, 
টক তাহার ত' দেশসেবায় এই মতবিরোধ ও পার্থক্যকে বাধা হইতে দেয় না। রামতীখ 
বলিতেন এই অথও স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিতে হইবে বাহার ট।নে ব্রাঙ্গণ, শূত্র, উফ, 
শাক্ত, হিন্দুমুসলমাঁন এক হইবে । 

রাষ্তীর্থ এই কন্ধববা্দের গ্রচার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার জীবনে তিনি 
কফোন»কিছু গড়িয়া যাইতে পাঁরেন নাই। তিনি যে বিশ্বভারতীর পরিকল্পন! করিয়া 
গিয়াছিলেন তাহ। তাহার নিবন্ধীবন্পীর মধ্যেই বধ তইয়। আছে, বাহুজগতে তাহার কোন 


প্রকাশ হয় নাই। 
হয়ত আরো! কিছুদিন বাঁচিলে তিনি এসকল বিষয়ে কিছু করিয়া যাইতে পাঁরিতেন ; 


8৯৮ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


সে স্বন্ধে কিছু বল চলে না। তবুও মনে হয় জগতে সকলেই কর্মী হইয়া আসে না; 
কেছ আসে জ্ঞান দিতে, কেহ আসে নর নব আদর্শের সঙ্গীতে দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, 
ফেছ বা আসে প্রেমে দেশকে এক করিয়৷ দিতে । শ্রীচৈতন্য যে কর্খবীর ছিলেন ন৷ ৰা 
কবির খু প্রভৃতি যে বিরাট একট! কর্খের স্থষ্টি করি! যাইতে পারেন নাই তাহার জন্ক 
£খ করিবার কিছু নাই । সকলেই নেপোলিয়ান, শঙ্বর'চার্ধয ব| বুদ্ধের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়। ষাঁয় নাঁই । ও 

রামতীর্ঘ ছিলেন বিশেষ করিয়া কবি; যে হিসাবে খুষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি 
ছিলেন কবি; তীহার। খষি, দরষ্টা, : 9 ₹₹101)0106এর ভাষায়, 9০01৪) 10122066615 
রামতীর্৫থ নব আদর্শ দর্শন কবিয়াছিলেন, তাহারই সঙ্গীত রচনা] করিয়াছিলেন, তাহারই বালী 
প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহার সে আঘর্শকে মূর্তা করিয়া! তুলিবার ভার আমাদের উপর, 
আমর! যাহারা তাহার দে বাণী সে সঙ্গীত শুনিয়াছি। যদদদও তিনি নিজে তাহাকে সূর্ত্য করিয়! 
তুলিতে পারেন নাই তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ত কিছুই নাই। 

রামতীর্ঘ কর্্বীর ছিলেন না কবি ছিলেন ; এইখানেই বিবেকানন্দের সহিত তাহার 
সব চেয়ে বড় পার্থক্য। উভয়েই ছিলেন পরমঞজ্ঞানী, কিন্ত বিবেকানন্দ ছিলেন কণ্ঘবীর, 
রামতীর্থ ছিলেন প্রেমিক কবি। যে আদর্শ ভবিষ্যতের গর্ভের ভাঁবতের নবীন জনসাধারণ 
কর্তৃক পরিপুষ্ট হইবার অপেক্ষায় ছিল তাহার! উভয়েই তাহার স্বপ্ন দ্েখিয়াছিলেন। 
উভয়েই তাহার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন; বিবেকানন্দ সম্প্রদায় গড়িয়। তুলিয়! 
তাহ! পরিপুষ্ট 'করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু রাঁমতীর্থ কোন সম্প্রদায় গড়েন 
নাই বা! গভ়িয়! তুলিতে পারেন নাই । তাহার শিষ/ ও তক্তগণ যখন তাঁহাকে একটি বিশেষ 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তৎ্লবধ এই নবীন জ্ঞান ও আধর্শ প্রচার করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন__“হিন্দু, মুসলমান, ইশাই খৃষ্টান সকপই ত' 
আমার সম্প্রদ।য়; আমার কাজ সকলকেই সেবা করা, সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যে আমার 
এই আদর্শ ফুটাইয়া তোলা ; এখনি ত অনেক অপ্প্রদায় আছে, নৃতন একটি অপ্প্রদায়ের স্থি 
করিয়া কি লাভ হইবে?” “ন্বদেশের নুবুহতর অস্তিত্বে মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র সাশ্রঘায়িক 
্বার্থ, অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতে হইবে ।” 

স্বামী রামতীর্থঘের এই বিরাট প্রসন্ন অসাম্প্রদায়িক হ্বদেশপ্রেম, তাহার নিষষাম কর্ণাবাদ, 
তাহার পরম জ্ঞান ও প্রেম, আজ ভাঁরতবর্ষেব বিশেষ প্রয়োজন । তাহার জীবনের বানী 
আমাদের জীবনে সৃর্বিমন গ্রাণবান্‌ হইয়! উঠুক্‌, তবেই ত্তাহার জীবন সার্থক হইবে। 


তীর্থসেবক 1 


হীরকের সুষিতত্ব। 


হ্বচছেতায়, বর্োজ্বলো, আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতাবশতঃ, কাঠিন্যে এবং 
দুশ্রপ্যত। হেতু মতি প্রাচীনকাল হইতেই হীবক জিনিষটি রড্ররাজ্যে সমুন্চস্থ(ন অস্রিকার 
করিয়া আসিতেছে, সন্্াস্ত ও সৌবৰীন সমজে চিবকালঈ ইহাব বিশেষ সমাদব দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। সম্রাট ও নুপতিগণেব শিরোভৃষণরূপে ইহ! প্রায়ই বিবাঁজ করিয়া থাকে। অতিষুল্য- 
বান্‌ রু,বলিয। ইহ।র খনির অধিকার লইয়। মুদ্ধ বিগ্রহেব কথাও শুণা যায়, অনেকের 


ধারণা দক্ষিণ আফ্রিকার বিগত বুঘ়র যুদ্ধেরও মৃলকারণ এই হীরক খনির অধিকার | 
ইহা ছাড়। আমাদেব বাঙ্গল। দেশের অননক বিখ্যাত ই্পনাসিকগণও ইহাকে একটি 
মাবাত্বক বিষের মধো গণা করিয়। তাহাদের গল্পে নায়িকাৰ আত্মহত্যার অন্স্বরূপ ব্যবহার 


করিয়াছেন। ইহা ষে একটি বিষ এইপপ ধারণা এখনও বিরল নহে । কোন বিশেষ বিশেষ 
হীরকখণ্ডের নাম তাহ।দের বিচিত্র ইতিহ।সিক কাহিনীর জন্ত জগতে সুপরিচিত | ভারতবর্ষের 
কোহিন্ুরের নাম ইচাদের মধ্যে উল্লেখযোগা ৷ স্থতরাং হীরকের ইতিহাস অত্যন্ত রহৃস্ত- 
বিজড়িত 1 উহার স্বরূপ, উৎপত্তি ও স্থষ্টি আবে বহস্তাত্মক। শনেকেই এই বিমূয়ে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ, উহ্ারই আঁলোচন। এই প্রবন্ধের উদ্দেগ্ঠ | 

প্রথমতঃ ইহার জন্ম বা উৎ্পত্তিস্থ'ন নির্ণয় কৰা আবন্তক মুন করি। অতি প্রাচীন 
কালে ভাবতবর্ষেই সর্বপ্রথম হীরকের মাবিষ্কার হয। খুষ্ট জন্মের বন্ছ শতাব্দী পুর্ববের রচিত 
কাবা, নাটক ও মমুর্ষেদাদি গ্রন্থ ই৪ব বর্ণনা দেখিতে প1ওঘা ঘাধ | নদীতীবের বলুক! ও ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র প1থরখণ্ডেব সহিত এবং অনেক স্থলে মটার উপবেব স্তরে ইহ|কে প1ওয়! গিয়াছে ভারত- 
বর্ষেব “গে শকুগ]4” হীরকখনি একটি বিখাতত খান । কৃষ্থ। ও গে|দাবরী নদীর তারে নিজাম- 
র।ড্যে 9 মাদ্র।জ গ্রেপিডেন্সীতে ইহা অবস্থিত । এই খনি হইতেই অনে+ ক্ষগৎ্বিখ্যাত এতি- 
হালিক হীরকৰণ্ড প1ওয়। গিয়াছে ; ঘথ! কো ইনৃর, রেজেন্ট, দি গ্রেট মোগল ইত্যাদি । মাাঞ্জের 
বেল.রী জেলায়, মধ্য প্রদেশে মহানদীর নিকটে সম্থলপুরে, বিহারে ছোটনাগপুরে, বুদেলখণ্ডে 
পান্ন। গ্রভৃতি স্থানেও হীরকের খনি রহিয়াছে । রাজিলে ন্দীতীরস্থিত বালির মধ্যে সোণার 
কণার সহিত উহাকে অনেক স্থলে পাওয়া যায । দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর তীরের বালু 
ও পাথর কণার মধোও অনেক হীরক পাওরা গিয়ছে। টার অঙ্ক সাউথ আফ্রিক! নামক 
(5৮9, ০? 5০08৮) 07০০, ) প্রসিদ্ধ হীরকখগুটির এখানেই আবিষ্কার হয়। ১৮৪৬৪: 
নামে বুভৎ হীরকখণ্ডটিও এইখ।নেই পাওয়া গিয়াছে) দ্গিণ আফ্রিকার কিন্বালি এবং 
প্রিতোরিয়াঁও হীরকখনির স্বন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরকখণ্ড “ কুলিনান ” 
১৯০৫ থুঃ অন্দে প্রিতোরিয়ার,খনিতি আবিষ্কার হয়, ইছার ওজন ৩০২৫৪ কেরাট বা ৬২১২ 
গ্রাম অর্থাৎ ১০৬ ছটাক ব1! আধদেরের উপর | একপ্রকার নীলমাটির অভ্যন্তরে এখানে হীরক 
পাওয়! যায় । সম্প্রতি রোডেশিয়। ও জার্মান দক্ষিণ আফফ্রকাযও হীরক পাওয়! গিয়াছে। 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই বোর্ণিয়ো দ্বীপে নদদীতীরস্থ মাটি 9 বালির মধ্যে হীরক পাওয়া 

ও 


৫০০ নব্যভারত ] দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা! 


যাইতেছে । অষ্টেলিয়াব আনক স্থানে হীরকের খনি আছে, আমেরিকার যুক্তরাঁজ্যের অনেক 
প্রদেশে সোণার সহিত হীরক পাওয়া যায়; কেলিফো্ণিয়। ইহার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। 
ইউরোপে কেবলমাত্র উনল পর্কাতের স্থানে স্থানে দৌণাব স্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকের দান! 
পাওয়া গিয়াছে । 

হীরক দেখিতে ফটিকের মত স্বচ্ছ; সাধারণতঃ ইহ! জলের মত বর্ণহীন, কিন্তু অনেক সময় 
নানাবিধ বর্ণযুক্ত দেখিতে পাওয়া যাঁম। কোন কোন গহীবকখণ্ড নীলাভ, কোনটি হরিতাতি, 
কোনটি পীতাভ এবং এমন কি রুষ্ণভ ব৷ একেবাবেই কৃষ্ণবর্ণ। শেষোক্ত হীরকের ইংরাজী, নাম 
"কার্বনেডে” 040902200. কদাচিৎ লালবর্ণের হীবক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণের জগ্য 
সুর্যারশ্মিতে স্থ(পিত কবিয়া পরে অন্ধকাঁবে আনিলে হীরক নানা রংএব আলোক খিক্ষীর্ণ করিয| 
জলিতে থাকে । আলোকরশ্মি প্রতিফলিত ও বক্রী কবণে হীবকেব অস্ভুত ক্ষমত1। 

ভীরকের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ব্কাল যাবৎ নানাবিধ ভ্রান্তধারণ! প্রচলিত ছিল। 

জগৎবিথ্যাতি বৈজ্ঞানিক নিউটনেব মতে ভীবক কঠিনীকৃত চর্ধি বশেষ। কেহ কেহ উহাকে 
বালি বিশেষের দান! বলিয়াও মনে কবিতেন । কিন্তু যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরীক্ষার 
ফলে দেখ! গেল যে হীবক কয়লা ও গন্ধকেব স্ায় অন।বৃত পাত্র উত্তাপের সাহায্যে উড়িয়। ষায়। 
তখন পূর্ধব প্রচলিত ধারণাসমূহের ভ্রান্তি মন্ষন্ধে আব কোন সন্দেহ রহিল না ।.১৭৭২ খ্‌ঃ অন্দে 
বিখ্যাত বাসষ্জানিক মহ|মতি লেভাইশিয়ার পরাক্ষার ফলে প্রমাণ কবিলেন হীবক কয়লারই মতন 
একটি দাহ পদার্থ বিশেষ, এবং বাযুব সাহায্য উত্তাপের দাবা কয়লা! পোড়াইলে যেমন মঙ্গা- 
রম্মের উৎপত্তি হয় সেইরূপ হীবক পুঙিমা ৪ অঙ্গবান্্র মারতে পরিণত হয়। পরবর্তী পণ্ডিতেব! 
আবে! দেখাইলেন ষে মান ওজনের চীরক ৭ কয়লা পড়িয়া সমপরিমাণ অঙ্গাবমের স্যতি করে। 
এই সমস্ত পবীক্ষাব ফলে ও বিশেষতঃ ডেভি, ডুম। ষ্টাশ, প্রমুৰ পগ্ডিতগণের চেষ্টায় উ1 অবিসং' 
বাঁদিতরূপে প্রমাণিত হয় যে তীবক একটি অঙ্গ|র বিশেষ 


অগ্গ।র বা কয়ল| হতে কি প্রাকৃতি৭ উপায়ে হীবকের জন্ম হইতেছে এই বিষয়েও 
নানাবিধ মৃত প্রচলিত ছিল । কিন্তু যখন বিখ্যাত ফবাসী বাসায়নিক মইস। ১৮৯৩ খুঃআব্ 


কৃত্রিম উপায়ে পবীক্গাগাবে অঙ্গার হইতে এই মহ।মূল্য রত্ব হীবক প্রস্তুত কবিতে সমর্থ হইলেন, 
তখন আর ইহার গোপন স্থ্টি বহন্ত কাহাবে! আগোচব বছিল না । এইখানে এই অন্ভুত 
পবীক্ষার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ন! কবিব। 

ইটালীর এরিঝোন| জেলায় প্রাপ্ত একটি উক্কাপাথব পরীক্ষা করিয়া ম'ইস! দেখিলেন 
যে উদ্কাপাথরেব লৌহপিগ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক কণ! ঘন অঙ্গারের স্তরে আবুত 
রহিয়াছে । ইহ! হইতে তিনি মনে করিলেন যে সম্ভবতঃ যখন গলিত লৌহে দ্রবীভূত 
অঙ্গার উত্তাপের হাসে ক্রমশঃ শীতল হইয়া উঠে তখনই ইহার কিয়দংশ হীরকের দ্নানারূপে 
জমিয়া পৃথক হইয়া পড়ে । যেমন ফুটস্ত জলে যথেষ্ট পরিমাণ সোড। বা লবণ গুলিয়া যদি 
& জলকে ঠাণ্ডা করা হয়, তখন অনেক পরিমাণ সোডা বা লবণ দান! বাঁধিয়া এ জল 
হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ও জলভাণ্ডের তলদেশে জমিতে থাকে । এই ধারণ]র বশবতী 
জইয। তিনি অঙ্গাবকে নানাবিধ গলিত ধাতুর মধ্যে দ্রবণীয় করিয়া পুনরায় শীতল করিয়। 


ফান্তন, ১৩৩১ | হীরকের স্ৃষ্টিতত্ ৫০১ 


লইলেন। অঙ্জারকে গলিত ধাতৃবিশেষের মধো দ্রবণীয় করিতে অত্যধি+ উত্তাপের 
আবন্তক হয়। ইহার জন্ত ম'ইপ1 বৈছাতিক চুল্লীর বাধঠার করেন, ইহাতে তাপের মাত্র! 
প্রায় ৩০০, হইতে ৩৫০৯ হাঁজাব ডিশ্রী পরান্ত হইয়া থাকে । এই ভীষণ উত্তাপের সাহাষো 
নানাবিধ ধাতৃতে অঙ্গারের সহিত দবীভূত ক্রয় পুনধায় ই তরল পিওকে শীতল করা 
হয়। কিন্তু এই চেষ্টা ফলবতী হইল না, এই উপায়ে জঙ্গারকে হীরকে পরিণত করিতে 
তিনি সমর্থ হইলেন ন1। ইহ্থাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি ভাবিয়া 
দেখিলেন যে হীরক যখন সাধারণতঃ খনির অভ্যন্ততরেই পাওয়া যায়। তখন 
ইহার স্ছৃ্টি ব৷ উৎপত্তি উপরিস্থিত মৃত্তিকান্তরের চাপের প্রভাবেও নিয়মিত হইয়। 
থাকে । পরবর্তী চেষ্টায় তিনি অধিক উত্তাপ ও চাপ এই উভয় শক্তির প্রভাব একই সময়ে 
প্রয়োগ করিয়া অঙ্গারযুক্ত তরল লৌহপিও হইতে হীরক প্রস্তত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বৈদ্যুতিক চুল্পিতে লৌহ গল!ইগা ই গলিত লৌহে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার (চিনি 
পোড়াইয়া ষে কয়লা! হয় তাহাই তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন ) ডরবীভূত করিয়। লন । 
তৎপর এ অঙ্গার সমন্বিত তবল লৌহপিগ্ুবে শীতল জল বা অপেক্ষাকত শীতল তরল 
সীসকের মধ্যে প্রক্ষেপ করেন । ইহাতে এই লৌহপিণ্ডের বহিন্তর্প হঠা্খ শীতল হইয়| 
কঠিন হইয়া যাঁয়; কিন্তু আভান্তরীণ ধাঁছু তখন৪9 তরল অবস্থায় থাকে; বাহিরের কঠিন 
আবরণের ঝেষ্টনীর ভিতর এই তবল ধাতৃপিও্ড তথন ধীরে ধীরে শীতল হইয়। জমিতে থাকে। 
কিন্ত জলের মতন তরল লৌহইও জমিয়া কঠিন হইবার সময় আয়তনে বাড়িয়! যায়। এই 
বর্ধনশীল তরল লৌহুপিণ্ড যখন শীতপ হইতে থাকে, তখন তাহাব স্বাভাবিক আয়তন 
বৃদ্ধি বাহিরের কঠিন ঝেষ্টনীর দরুণ মহজে ঘটিতে পারে না, ফলে এ তরল ধাতৃপিও 
বাহিক কঠিন ঝেষ্টনীর ভীষণ চাঁপেব অধীনে ক্রথশঃ শীতল হইয়া জমিতে থাকে, এই অবস্থায় 
দ্রবীভূত অঙ্গার এ ধাতুপিও হইতে হীবকাকারে কিঞ্চিৎ বিচ্ছির্ হইয়া পড়ে । এবন্িধ 
পরীক্ষার ফলে মইস। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি হীরক কণা প্রস্তত করিতে কৃতকার্য হুইয়া- 
ছিলেন, বাকী অধিকাংশ অঙ্গার গ্রেফাইট (018,010166) রূপে পরিণত হইয়াছিল । এইপ্রকাঁর 
্রস্তত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক কণার ব্যাস মাত্র ৮%₹ বা '*২৪ ইঞ্চি সুতরাং আমর! দেখিতে 
পাই ঘষে কজিম উপায়ে অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্থত করিয়! বিশেষ লাভবান হইবার এখনও 
কোন সম্ভাবনা নাই। এই প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণ! প্রস্তুত করিতে যাহ! খরচ পড়িবে 
প্রাকৃতিক হীরক তাহা! অপেক্ষা অনেক সন্তাদরে পাওয়া যায়। তবে আশা করা যায় ভবিষ্যুতে 
আরো! এমন কোন সুবিধাজনক সহজ উপাঈ আবিষ্কার হইতে পারে যাহার দ্বাব! অতি অল্লব্যয়ে 
রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে অঙ্গ।র হইতে রাশি পাশি হীরক প্রস্তত হইয়া পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
বাণিজ্যকেন্ছে রপ্তানী হইবে । ইহা বিন্দুমাত্রও অসম্ভব কল্পনা নহে, কারদ কাল কুচকুচে 
মলিন অঙ্গারকে যে উজ্জ্বল স্বচ্ছ বহুসূল্য রত্র হীরকে পরিণত করা যাইতে পারিবে ইহাও কিছু- 
কাল পুর্বে অনেকেই উদ্দাম কল্মনা বা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতেন। 

রাসায়নিক তাঁহার পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন যে এই কাল অঙ্গারের সহিত উত্জবল 
হীরকের কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। তাহারা উভয়েই একই উপাদানে গঠিত, একই 


৫২ শব্যতারত | দ্বিচত্বারংশ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


অঙ্গারাণুর বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলার দরুণ তাহারা বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হইয়াছে । তাছারা একই 
উপাদানের রূপান্তর মান্ত্র; এবং অবস্থভেদে এককে অন্তে পবিণত করা যাইতে পাবে। 
কথায় বলে বটে--“কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না” কিন্তু অধস্থাঁভেদে ইহার ময়লা বিনষ্ট হইলে 
হীরকরপে ইহা সা ও নৃগতিগণের শিরোভৃষণ রূপে বিরাজ করিতে থাকে | গাস্ট জ্ঞানীগণ 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন--হেয় ও গ্রেয়, শ্রেষ্ঠ ও নিকুষ্ট, উচ্চ ও নীচ ইহাদের মধ্যে কোন প্রকৃত 
পার্থক্য নাই, অবস্থার তারতমাই এই দৃশ্তমান ভেদের জনয়িতা । তাই 

« বিষ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি চৈব ত্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ লমদশিনও ॥” 

শ্রীপ্রিয়াদারঞ্জন রায় । 


এ খর সারার পাঠা 


মহাভারত-মঞ্জরীর 


সমালোচনার প্রতিবাদ | 


গত ফাস্তনের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বায় এম্‌ এ, বিস্ানিধি কৃত শ্রীযুক্ত 
বঙ্ছিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত মহাভ|রও-ম্ঞ্জরীৰ সমালোচনা পাঠ করিয়৷ ছুঃখিত হইলাম। 
সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে' এন বুঠৎ গ্রন্থথ[নি আগ্যোপাস্ত পাঠ করেন নাই। 
এই জনই হিনি এই গ্রন্থ সম্বন্গে অবিচাঁব কবিযাছেন। তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন, 
“এ সকল বিষয়, স্বতির বিষয়, শাস্ত্রে বিষয়, শান্জের বিষয় আলোচনার যোগ্যতাঁও জামার 
নাই।” অথচ সে সকলেবই তীব্র আলোচনা করিয়াছেন! সমালোচকের সকল ভুল 
দ্নেখাইতে গেলে প্রবন্ধ অতি বৃশৎ হইবে বলিয়া! অতি সংক্ষেপে কতিপয় ভুল দেখাইতেছি। 

বিদ্য/নিধি প্রথমেই লিখিয়াছেন। মগাভাবতমঞ্জবীর ৩১৬ পৃষ্ঠা। আমরা পাইলাম 
৩৩৬+২০স্*মোট ৩৫৬ পৃষ্ঠা । 

তিনি পুর্বে লিখিয়াছেন, “ইভাতে (মতাভাবতে ) বিস্তব প্রন্গিণ্ত আছে।” পরে 
তাহা ভুলিয়া গিয়া লিখিযাছেন, "আমরা কিন্তু প্রক্ষিপ্তেব প্রতি মমতা ত্যাগ কবিতে 
পারিতেছি ৮1” এজন্ত মঞ্জীবীকাঁৰ ও সাহিত্য-সম্রাট বক্ধিমচন্দ্রের প্রতি বৃথা জ্রকুটি 
করিয়াছেন। 

তিনি এই গ্রন্থের চাঁবিটী উদ্দেষ্তয কল্পান। করিয়াছেন। আগ্ভন্ত পড়িলেই বুঝিতে 
পারিতেন যে এই বৃহৎ গ্রন্থ বহু মহৎ উদ্দেশ্তে পুর্ণ । 

তিনি লিখিয়াছেন “অপ্রিয় সত্য বলিয়া বোধ হয় কাহাকেও নিজমতে আনিতে 
পারা যাঁয় না, তবে রাজা রামমোহন ও বিদ্তামাগর প্রভৃতি কিরূপে অপ্রিয় সত্য প্রচার 
করিয়া কত লোককে নিজমতে আধিযাছিলেন 9 আনি্তেছেন? যে স্ত্য একদিন অপ্রিয় 
থাকে; শিক্ষাব গুণে পরে তাহ! প্রিয় ভয়। 


ফাল্গুন, ১৩১১ । মহাভারত মঞ্জরী ৫০৩ 


বিগ্ানিধি লিখিয়াছেন, “যে দৃষ্টিতে অতীত সমুজ্জল দেখায়, তাহা করিব ৮” 
অর্থাৎ অতীত বর্তমান অপেক্ষা কল্পনাতেই সমুজ্ল, প্রকৃত প্রস্তাবে নহে । মহাভারত-মঞ্জরী 
অতীতের গৌরবের বছ প্রমাণ দিয়াছেন । বর্তমান ত আমাদের সম্মুখে । সে স্থলে অতীতের 
ধন্ম, স্বাধীনতা, এশ্বর্ধ্য, জ্ঞান, সামাজিক অবস্থা, আদশ, অধ্যবসায় প্রস্ভৃতি বন বিষয়ের 
সহিত বর্তমানকে কি তুলনা করা যায়? 

» সমালোচক আবার লিখিয়াছেন,। «“কবিই অতীতের গৌরবের ইতিহাস গাইয়! 
বর্তমানকে দে গৌরবের অধিকারী করিতে পারেন।” তিনি ইহা পুব্বেই লিখিয়াছেন 
যে, অতীত অপেক্ষা বর্তমানহ গৌরবান্বিত, তাহ! এখানে তুলিয়া গিয়াছেন। আবার 
ত/হার এই মতটী সত্য হইলে এমেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি অ-কবিরা ভারতের অতীত গৌরবের 
ইতিহাস বুথাই গাইয়াছেন ! "আর, এখনও অ-কবির দল ভারতের অতীত গৌরবের বৃথাই 
অনুসন্ধান (:896০,:07) করিতেছেন । 

সমালোচক লিখিয়াছেন যে, যাহ! সব্বথ| শ্রেষ্ঠ তাহ! উঠিয়া যায় না। তাহা হইলে 
বেদাস্তের ধর্শ, গীতার ধন্ম উঠিয়| গিয়া কি রূপে বাম।চারবহুল তান্ত্রিক ধন্ম প্রচলিত হইয়া 
ছিল? শ্রেষ্ঠ উঠিয়া যায় বলিয়াই দেশ অবনত হইয়া পড়ে । 

বিষ্ভানিধি “অবরোধের” অর্থ বুঝেন নাই, লিখিয়ছেন।। মঞ্জরী-কার লিখিয়াছেন, 
“মহাভারতেব নানা স্থানে আছে যে, দ্রৌপদী ঝছিরে বাহির ইইতেন। হহার কারণ কি? 
পূর্বে ভারতে অবোধের প্রথা ছিল ন11” ইহাকে মঞ্জরীকর্তার অর্থ অপ্রকাশিত আছে 
কি? মঞ্জবীলেখক তাহার গ্রন্থের নানা স্থানে পুর্বে অবরোধ না থাকার বহু প্রমাণ দিয়াছেন। 
পরে উক্ত “অবরোধ” শীর্ধক প্রন্ত/বের অনেক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারত 
হইতেও রাঁজপরিব।বে অবরোধ ন! থাকার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন । বিস্ভানিধি তাঁত খণ্ডণ 
ন। করিয়। অযোধায় অবরোধ না থাকার একটা প্রমাণ ও লঙ্কায় অবরোধ না থাকার আর 
একটা প্রমাণ রামায়ণ হইতে উদ্ধত করিয়াছেন। রামায়ণের উক্ত উভয় উক্তিই অতিশয়োক্তি 
বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাহার অব্যবহিত পুর্বেই রাম জনাকীর্ণ রাজ পথ দিয় হাটিয়া 
গিয়াছেন, কোন সৈম্ত তাহার অন্কুগমন কবে নাই (অধোধ্যাকাণ্ড ২৮--১২)। অপর সে 
সময় অযোধ্যার যদি অববোধ প্রথা থাকিত, তাহা হইলে মীতা কখনই জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়! 
ইাটিয়। ধাইতেন না) তাহার কি রথের অভ।র্‌ ছিস? তাহার অব্যবহিত পরেই ত রাম, লক্ষ্মণ 
ও সীতা এক রথে চড়িয়া বনবাসে গিয়াছেন ! 

বামায়ণে আর কি পাই? অযোধ্যার সর্বত্রই বধুগণের নাট্য-শালা ও জ্রীড়াভবন ছিল 
( আদ্দিকাও ৫_-১২।১২ )। অযোধ্যার পোকে সুসজ্জিত হইয়৷ স্ত্রী, পুত্র এবং পৌন্র সঙ্গে লইয়! 
উপবনে ক্রীড়। করিত ( লঙ্কাকাণ্ড ১১৭--২৯)। কুমারীগণ স্বর্ণালঙ্ক।রে ভূষিত হইয়া দলে দলে 
সন্ধ্যাকালে ক্রীড়!র্থ বিহারউদ্ভানে যাইত ( অযোধ্যাকাওড ৬৭--১৭)(সে সময় বাল্যবিবাহ 
ন। থাকায় এই কুমারী অর্থে যুব্তীও বুঝিতে হইবে )। রাম রাজা হুইবাঁর পর নৃত্যগীতপটু 
সুরীব। ভাহার সন্ুখে নৃতা করিয়াছেন (উত্তর কাণ্ড ৫২--২২) 
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রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবা প্রচার হইবার পর রাম যখন রাজপথ 
দিয়! হ্থাটিঘা যাইতেছিলেন, তখন গৃতস্থিত ৭ ভূতলস্কিত কত মহিলা রামের নিকট গিয়া 
বলিয়াছে, “হে জননীর হ্র্ষবর্ধন। কৌশল্যাদেবী আপনার অভিষেকে নিশ্যয়েই আনন্দিত 
হইবেন » ( অযোধ্যাকাণ্ড ১৩--৩৭1৩৮।৩৯১ । 

রাম বনে যাইবার সময় রাজ দশরথ রামকে দেখিবার জন্য তাঁভাঁর রাণীগণ ও ৭৫০্ত্রী 
লইয়া জনাঁকীর্ণ রাজপথ দিয়! হাটির। গিয়াছেন। দে সময় বহু অমাত্যও তাহার সঙ্গে ছিলেন 
( অযৌধ্যাকাণ্ড ৪০ অধ্যায় )। বহু অপর পুরুষও ছিল (৪২ অ)। রাম বনে গেলে কৌশল্য। 
বিলাপ করিয়াছেন, « কবে ব্রঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতির কন্তার! রামের প্রত্যাগমন 
জনিত আনন্দে আনন্দিত হইয়া পুষ্প ও ফল ছড়াঁইয়! নগর প্রদর্গিণ করিবেন ?* ( অযোধ্যা 
৪৩--১৫ )। 

রাম বনে যাইবার সময় বহু ব্রাহ্মণ বাজপথ দিয়া হটিয়। যাইতেছিল বলিয়। রাম, 
লক্ষণ ও সীতা রথ হইতে নামিয়। তাহাদের সঙ্গে সেই জন।কীর্ণ রাঁজপথ দিয়া হাটিয়। গিয়াছেন 
(অযোধ্যা ৪৫--১৭১৮)। রামের বনবাস হইতে আগমন সময়ে দশরথের পডীগণ উপযুক্ত 
রথে নির্গত হইয়াছেন (লঙ্কাকাণ্ড ১২৯--১৫)। স্ত্রীলোক, বাঁলক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলেই 
“ই রাম” বলিয়। চীৎকার করিয়াছেন ও যান হইতে ভূমিতলে ( অর্থাৎ জন।কীর্ণ রাজপথে 
নামিয়া আকাশস্কিত চল্্রের স্ঠায় পুষ্পকরথারূঢ রামকে দেখিয়াছে ( লঙ্কাকাঁও 
১২৯---৩৩৩৪ )। 

রাঁম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ রামের বন্ধুগণ কৌশল্যার [নিকট 
গমন করিয়৷ তাহাকে জানাইয়াছেন (অযোধ্যা ৩---৪৬1৪৭)। রাজা দশরথের অস্তঃপুরে 
বছ পৰস্থ পুরুষ যাইত ও রাণীর তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন ( অযোধ। 
১৪১৬৩২৩৩৩৫৩ ১৩৭।৩৯৪০।৪২1৫৭ অধ্যায় )। 

নারীগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্জে অন্ন ও পানীয় 
গ্রহণ করিয়াছিল (আদ্িকাও ১৪--১৬)। রাম ও সীতা একত্রিত হইয়া বু জনপুর্ণ 
সভায় অভিষিক্ত হইয়াছেন । কন্তাগণও সেই সভায় তাহাদের অভিষেক করিয়াছেন 
(লঙ্কাকাঁঙড ১৩৭ অ)। 

কিক্িন্ধ্যাতেও লক্ষণ গ্ুগ্রীব বাজার অন্তঃপুরে গিয়াছেন ও বাণী তারার সহিত 
কথোপকথন করিয়াছেন ( কিন্ধিন্ধ্যা। ৩৩ সর্গ )। 

সমালোচক যে মন্দোদরীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই মন্দে!দিরীও যৌবনপ্রাপ্তির পর 
তাহার পিতার সহিত বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তীছার সহিত রাগের 
সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয় (উত্তরক।ও ১২ সর্গ)। ইহ1াও কি অবরোধ প্রথ না থাকার প্রমাণ 
নে? অবরোধ প্রথা ছিল না বলিয়াই রাঁবপের সহোদর ভগিনী শূর্পনখা দণডকারণ্যে 
গিয়া অপরিচিত রাঁম ও লক্ষণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন (অরণ্য ১৭ সর্গ)। লঙ্কাতেও 
রাঁবণ তাহার ব্ছ জী ও বছ অমাত্যগণের সহিত একত্রিত হুইয়। সীতাকে কাটিতে অশোঁকবনে 
গিয়াছিলেন (লঙ্কা ৯৩ অ)। নগরের বাহিরে রাবণের সৎকার সময়েও তথায় বছ 
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অন্তঃপুরচারিলীগণ গিয়াছিলেন (লঙ্কা ১১৩--১১১)। লঙ্কার বহু নারী রামের নিকটেও 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে সময় রাঁম ত।হার সৈম্ভগণে পরিবৃত ছিলেন (লঙ্কা ১২৩ লর্)। 

তবেই পাইলাম (১) অযোধ্যার সর্বত্র বধূগণের নাটাশালা ও ক্রীড়াতবন ছিল। 
(২) তথায় রমণীরা পুরুষের সহিত উপবনে যাইত। (৩) অধোধ্যার রাধীদের 
অস্তঃপুরে বহু পরপুক্রষ গমনাগমন করিত । (৪) বাণীর! তাহাদের সহিত কথোপকথন 
করিতেন। (৫) রাজা দশরথের রানীরা ও ৭৫০ স্ত্রী এবং সীত! জনাকীর্ণ রাজপথ দিমা 
হাঁটিয়। গিয়াছেন। (৬) সে সময় সেই রাজপথে অগণ্য অপরিচিত পুরু ছিল। (৭) 
অযোধ্যার অন্ত নারীরাও রাজপথে ও প্রকাশ্রস্থলে বাহির হঈতেন। (৮) তাহারা অপরিচিত 
যুবক ও রাজপুত্র রামের নিকট গিয়াছেন ও তীহার সহিত কথা কহিয়াছেন। (৯) 
নৃত্যগীতপটু রম্ণীরা রাম রাজা হইবার পর তাহার নিকট নাচিয়াছেন। 


ম্হাঁভীরতেব বনু প্রমাণ মহাভারত মঞ্জরীতে উদ্ধত হইয়াছে । তাহাতে নি:সন্দেহে 
প্রমাণিত হয় ঘষে তখন আববোঁধ গ্রথ! ছিল না। বিগ্াঁনিধি শ্বীকাঁর করিয়াছেন থে 
মহাভারতের পর রামায়ণ রচিত ভইয়াছিল। তাহা হুইলে মহাভারতের সময় অবরাধ 
না থাকিলে রামায়ণের সময় তাহ1 প্রচলিত হইবাঁব কারণ কি? তস্তিনাপুর হইতে অযোধ্যাও 
বহু দুরে নয়। 

আবার মহারাষ্ ্ট দেশে অবাবোধ ৪ অবগ্তষঠন, উভয়ই নাই। সে দেশবাঁসীর৷ আধ্াবর্ত 
হইতেই তথায় গিয়াছিল। যদি আর্ধ্াবর্ভে তা থাকিত, তাহ! হইলে তাহাদের মধ্যেও 
তাঁহা থাঁকিত। 


সমালোচক লিখিয়াছেন, “যখন বিদেশী, বিধন্মী দঙ্যু ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, 
তখন উত্তর ভারতে অবরোধ গ্রথখব হইয়াছিল,” অর্থাৎ তাঁহার পুর্ব হইতেই তথায় 
অবরোধ প্রথা ছিল। মতাঁভারত মঞ্জবীতে ঘে সকল প্রমাণ উর্দত হইয়াছে, তাহ! খণ্ডন 
না করিয়৷ বিদ্তানিধি বলিতে পারেন না! যে উত্তর ভারতে অবরোধ প্রথ! ছিল ও পরে 
প্রথর হইয়াছিল। মঁবাব তিনি তাহার পবেই সে মত পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছে, 
“তাহার পুর্বে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত দন্যুগণের ভারতে প্রবেশের পূর্বে) সাধারণ প্রজার 
মধ্যে নারীৰ অবগ্ুঞঠন “হয়ত' ছিল, কিন্তু গৃতেব অবরোধ ছিল না।” অসংখ্য লাধারণ 
প্রজার মধ্যে ষে রীতি, তাহাই দেশের রীতি বলিয়া গণ । তাহা হইলে উত্তর ভারতে 
পূর্বে নারীগণের গৃহের অবরোধ ছিল না, ইহ! বিদ্যানিধি শেষে স্বীকার করিয়াছেন । 
দাক্ষিণাত্যে পূর্বেও ছিল নাঃ এখনও নাই। সুতরাং মঞ্জরীকাঁর রাজপরিবারেও অবরোধ 
প্রথা না থাকার ষে ছুরি ভূরি গ্রমণি উদ্ধত কবিয়৷ পিখিয়াছেন, “পুর্বে ভারতে অবরোধ 
প্রথ ছিল না,” তাহ! সতা নয় কি? 

বিগ্কানিধি কোন প্রমাণ দেন নাই যে পুরাঁকালে আর্ধ্যনারীরা অবগুষ্ঠন ব্যবহার 
করিতেন। ফলতঃ ভ্ররূপ কোন প্রমাপ মভাভারত ও রামায়ণে নাই । বিস্তানিধির হয়ত 
দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় ন1। 


৫০৬ নব্যতারত [ দিচত্বারি'ণ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 


সমালোচক লিখিয়াছেন, “সীতার বণাহ বাল্যকালে হইয়াছিগ 1" রামায়ণে আছে £- 
জনক বলিতেছেন, “অনেক ,বাজ। এখানে আসিয়া বদ্ধমাপ।' সীহাকে বিবাহ করিতে 
চাহিয়াছিলেন” ( আ[দিকাণ্ড ৬৬--১৫/১৬)। পঞ্চ/নন তর্করত্ব “বদ্দম।না*র অর্থ লিৰিয়াছেন 
"যৌবনসম্পন্না ।” অগ্ত্র সীত। বলিয়াছেন, “আমার পিত। আমার পতিসংযোগ স্থল 
বয়স, হইয়াছে বলিয়া! চিন্তাকুল হইলেন” (অযোধ্যা ১১৮--৩৪ )1 এই সকল্পু ঘটনার 
পব রাঁমেব সনিত সীতাব বিবাহ হইয়াছিল । আব বিবাহের পরেই লীত! ও তাহার 
ভগিনীগণ সম্বন্ধে রামায়ণ আছে £-_ 

রেমিরে মুদদিতাঃ সর্ব্ব ভর্ভভিঃ সহিত রহঃ | (আদি ৭২--১৪)। 

পুর্বে বাল্যবিবাহ না থাকাব বন্ত প্রমাণ মহাভারত-আঞ্জরীতে উদ্ধত হইয়াছে । 
বন্তানিধি তাহ! খণ্ডন কবেন নাই । 

সমালোচকেব সকলই অভিনব মত। আব একটি এই যে খণ্েদের বহু বহু পুঝে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও টৈ্, এই তিন জাতিছিল | খ্ধেদেব বন বন্ছ পূর্বে কি ছিল ও যাহার 
প্রমাণ নাই, তাহাবই কল্পন।। পণ্ডিত ব্জিয়চন্ত্র মঙ্জুমদাধ বেদে বন প্রমাণ উদ্ধত 
করিয়া! লিখিয়াছেন যে খণেদেব বন্ধ বনু পুর্বে কেন খগ্দেৰ সময়ে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্, এই ভিন জাতি ছিল না € প্রবাসী, কাত্তিক ১৩২৯, পৃঃ ১)। 

বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, “মঞ্জরীকার স্বী-রত্র শব্দে বুঝিয়াছেন, সুন্দরী স্ত্রী। কিন্ত 
স্বজতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, বব শবের এই অর্থ প্রপিদ্ধ/” মঞ্জবীকাব কেন শ্রেষ্ঠ? অর্থ গ্রহণ 
না করিয়! “সুন্দরী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট কারণ দিয়াছেন। বিগ্তানিধি 
তাহার উল্লেখ ও গুণ কবেন নাই। সৌন্দর্য না থাকিলে কোন নারীই নারীস্রেষ্ঠ 
বলিয়া গণা হইতে পারে না। 'আবাঁর ষে নাবী ছুপজাত, সে নারী রূপবতী ও গুণবতী 
হইলেও স্ত্রীজাতির মধ্য শ্রেষ্ঠ নাভ। “নাবীশ্রে্ঠ” বলিলে নাঁবীজাতির মাধ্ে সর্ববিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। তাহার পরঃ মগ্তবীকাব যত ছুষলজাত আ্ীরত্ব গ্রহণের দৃষ্াস্ত 
দিয়াছেন, সকলেবই স্বামী তাহাদের শুধু রূপের জন্ বিবাহ করিয়াছেন, "স্ত্রীজাতিব মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ” বলিয়া নছে। পণ্ডিত অবিনাশ চন্জ্র বিগ্ভাবিনোদও স্সীরত্বং ছু্জুলাদপির অর্থ 
করিয়াছেন, “নীচবংশ হইতেও “সুন্দরী কন্া? গ্রহণ কর! যাইতে পাবে” (চাণক্য শ্লোক পৃঃ ৮)। 

সমালোচক ম্ঞ্জরীকারের সহিত একমত হইয়া প্রথমে লিখিয়াছেন, “অনুলোম বিবাহ 
যে বহুকাল পধ্যন্ত চলিতেছিল, ভাহারও বনু প্রমাণ আছে ।” তাহাঁব পরে সে মত 
পরিবর্তন করিয়। লিখিয়াছেন, «পূর্বকলে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, অসবর্ণ বিবাহ যে 
শান্ত সম্মত, উহ্কার বহু শান্তর মঞ্জরীতে উদ্ধত হইয়াছে। তাহা যে প্রচলিত ছিল, উবার 
বন্ছ দৃষ্টাস্তও মঞ্জরীতে আছে । সমালোচক সে সকলখণগ্ুণ করেন নাঈ। সে স্থলে 
এঁ জন মত পরিবর্তন সঙ্গত কি? 

তিনি আবার লিখিয়াছেন, “বিবাহ কন্ঠাদান নহে, চিবস্থায়ী নছে, সাময়িক চুক্তি 
মাত্র--এই রূপ মত তিনি (মঞ্জবীকার) যত সহজে স্বীকার করিয়। ল্ইয়াছেন। আমার নিকট 
ততই অ-সহল্জ বধ হইযাঁছে 1” গ্রাস্থথানি মনৌযোৌগ দিয়া "মাছ্ে।পাস্ত পাঠ না করাঁব 
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এই সকল ফল। মঞ্জরীকার এ সকল বিষয় 'স্বীকার' করিয়া লন নাই। তিনি 
শান্জের বত বচন ও বহু দৃষ্টান্ত ঘবার! সে সকল প্রমাণ করিয়াছেন । এই গ্রন্থের এক অংশের 
সহিত অন্ত অংশের ঘনিষ্ট সববন্ধ আছে। সমালোচক ক্র সকল বিষয়ের সহিত ৭সধবাস্ত্রীর 
পুনর্বি্ববাহ* ও পবিধবা-বিবাহ” এক সঙ্গে পড়িলে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিয়া এ লকল বিষয় 
হয়ত তাহার নিকটেও সহজ হইত। 

সমালোচক আর একটী দোষ ধরিয়াছেন যে পূর্ব প্রথ! কেন উঠিয়া গিয়াছে, মঞ্জয়ীকার 
তহার কারণ দেন নাই। তিনি অনেক স্থজে দিয়াছেন। যাহা সহজ, তাহারই কারণ 
দেন নাই। 

বিদ্ভানিধি লিখিয়াছেন, “মঞ্জবী একাই যুলযবান তথ্যের আকর। * **যা নাই 
মঞ্জরীতে, তা নাই ভারতে । * গ্রন্থকারের ভাষ। ভাল, রচনারীতিও ভাল।” তথাপি তিনি 
লিখিয়াছেন, “এই অংশ (গল্পা*শ) যুবকগণের শিক্ষাপ্রদ হইবে ।” সমালোচক মনোযোগ 
দিয় গ্রন্থথানিব আস্ঘোপাস্ত পড়িলে বুঝিঠে পারিতেন যে, শুধু গল্পাংশ নহে, সমুদয় গ্রন্থই, 
শুধু যুবকগণের নহে, বৃন্ষগণের9 শিক্ষাগ্রদ হইয়াছে । নতুবা কি পক্গপাতশন্ত সার প্রফুলন 
চক্র রায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিতেন--«ইহা পাইবামাত্র পড়িবার লোভ সম্বরণ করিতে 
পারিলাম না। ইহার প্রাত পত্রে গভীর গবেষণা ৪ চিস্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া ষায়। 
বিধবা-বিবাহ, 'অসবর্ণ বিবাহ প্রসৃতি বিষয়ে যে সমস্ত প্রামাণিক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন এবং 
ষে মন্তব্য ও সমালোচন! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অশেষ কলাণ হইবে। হিন্দুজাতি 
বাস্তবিকই ধবংসোনুখ । এখনও যে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইতেছে না ইহাই 
আঙ্ষেপের বিষয়!” এমন কি, বর্তমান সময়ের একজন প্রধান সাহিত্যিক নাটোরের 
মহারাজ! বাহাছুরও এই গ্রন্থ সব্বন্ধে লিখিয়াছেন, “আমি সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, 
আপনি বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়। ভাঁরত মহসমুদ এবং ভারতীয় আপর!পর শাস্ত্র বারিধি 
মন্বন করিয়াছেন ও বতুরাঁজি, শ্ুত্তে মণিগণেব স্।য, গ্রথিত করিয়া বঙ্গ বাণীর কণ্ঠচ1র প্রস্তুত 
করিয়াছেন ইহা আমাদের সাঁভিভ্া ভাগারে একটী মুল্যবান রত্ব হইয়া রছিল 
মনে করিতেছি 1 


শ্রীঅক্ষয় কুমার পাল। 


অশধারের যাত্রী 


মেখাচছ স্তব্ধ সক রাতি-- 
চলিয়াছি অন্তহীন নিরানন্দ অশধারের যাত্রী : 

নিশ্ছিদ্র গগন 

স্থগভীর বেদনায় আজি নিমগন 
অবিচ্ছিন্ন অন্ধশে।ক অন্ধকার মাঝে? 

ক্ষুব্ধ লাজে, 
ধরণী সে আপক্সারে ঢাকিবারে চাহে এক কোণে 
ঘন তমিআ।র সিক্ত বসন অঞ্চল আবরণে ; 

আজি সার রাতি 
শৃন্টে শৃন্ঠে দিকে দিকে রুদ্ধ রোদনের 'আমি দাী ' 


মনে হয় এরই সাথে সাথে 
কবে কোন সমুজ্বল প্রাতে 
দীপ্ত মুখরিত মুগ্ধ আনন্দের,মহাষজ্ঞ হ'তে 
ভেসেছিক্ু অনুকুল শ্রোতে 
প্রদোষের নিগ্ধতপ্ত নিন্মল আলো।তে। 
তরীতে ছিল না স্থান, আকাশে ছিল ন। মেঘকণা, 
সংশয় ছিল না চিত্তে, ছিল না ভাবনা, 
যাত্রী দল 
আনন্দচঞ্চল, ূ 
মামারে থেরিয়। কত নব উৎসবের আয়োজন 
গানে গানে পুর্ণ করি নিখিল গগন, 
দিকে দিকে পড়েছিল টুটিয়৷ লুটিয়।-_ 
আবেগে হিল্লোলে রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে আবর্তিয়। 
হানিয়। তরণীতটে, যৃহ্মন্দ মুঙ্গের ধ্বনি-_ 
উচ্ছৃসিত তটিনীর ম্পন্দমমান হৃদয়ের ষেন প্রতিধ্বনি । 
নবারুণরাগদীপ্ত শুভ্র সে প্রদ্দোষে 
চঞ্চল এ চিত্তভূঙ্গ পান করেছিল মধুকোষে 
আলোর অমৃতধারা,-_. 
বিদ্যুৎ সর্ধাঁরি' দেতে করেছিল মোরে আত্মন্কারা। 


ধারন, ১৩৩১] আধায়ের ষাল্তরী ৫০$ 


নয়নে কি মোঁছ ছিল । এ বিশ্বের প্রতি অধুটিরে 
চেয়েছিল পেয়েছিল বুকে ফিরে ফিরে, 
আমারি চিত্তের মাঝে এ নিখিল,পেস্ট্েছিল পরম আশ্রয় 
জনত্ত বিভূতি লগ়ে--একি এ বিম্ময় । 
সার। বিশ্ব আপনার আনন্দ সম্ভ।রেঞ. 
সম্ভ।ষিয়। মোরে বারে বারে 
বলেছিল “প্রিয় তুমি, প্ররিষ্ন ওগো তুমি প্রিয়তম 
সেদিনো এ রুদ্ধ বক্ষে মম 
এমনি নিবিড় ব্যথা, আনন্দের আঘাতে সংঘাতে 
রুদ্ধ করি কণ্ঠ মোর সিক্ত করি আখিন্মস্রপাতে, 
উঠেছিল হৃদয়ে ঘনায়ে-- 
পড়িল ঝরিয়৷ বুঝি হাসিভর! অশ্ররূপে পন্তররপুষ্পে শিশির কণায়। 
মনে হয় এ জীবন যেন এক অপরূপ রক্ত শতদল 
অশ্রসায়রের পরে করে টলমল, 
অরুণ কিরণ লভি আনন্দে হাসিয়া উঠে তাঁরি অশ্রজল। 


আজি নিশি ঘনঘট! ঘোর 
আচ্ছন্ন বিভোর-- 
আজিও ১তমনি ব্যথা অন্তরে অন্তরে 
বন হতে বনে বনাস্তরে 
সমস্ত বিশ্বের চিত্তে উঠিছে গুঞ্জরি, 
গগনে গগতে তার প্রতিধ্বনি কেঁদে মরে গুমরি গুমরি | 
ওগে! এই তিমির যামিনী 
হবে নাকি অবসান? দৃপ্ত সৌদামিনী 
ক্রন্ধ ফণিনীর মত দাপটিয়! রোধে 
আকাশ প্রাঙ্গন জুড়ি গভীর নির্ধোষে 
ত্রাপিয়৷ দংশিয়! এই নিবিড় আধারে ঝবম্বার 
ফিরিবে কি শুন্তে শুস্টে তীব্র বিষে জর্জরিয়। মুচ্ছিত আধার ? 
চলিয়াছি এক 
গভীর তিমিরে লুণ্ড কোথা পথ নাহি যায় দেখা, 
একটি তারার ক্ষীণ আলো 
একটি প্রদীপ নাহি, চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়| দাড়ালো, 
ঝর ঝর ঝরিছে কেবল 
ভিমির অন্তর ভেদি অশ্রজলধার! অবিরল। 
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ভুবনে গগনে মনে আজি একা কা, 
জলধারাতঙ্রে বাধ! পাস্থবীগ! ডাকে বারবার 
“এস বাহিরিয়! ধস, গুল এস ওগো পথহাণন 
এস নিরুদ্দেষ্প যাঁত্রী”-_-চরাঁচর তিখিরবিলীন 
সীমান্ত অন্বর অঙ্গনে, 
চকি৩ চপলদীপ্চি চমকিছে শুধু ক্ষণে ক্ষণে 
জাজি শুন( যায় কেপ আধানের পাবে 
অস্পষ্টের সুদুর কিন।রে 
ধ্বনির উচ্ছৃঞ্জ গীতি, চিত্তে মোর তুলিছে হিন্দোল 
ধবণীর চি্স্তুন মহাঅশ্রুসিদ্ধুকলরোল । 


শ্রীজীবনময় রায় | 


আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাত শিশ্পের অভ্যুদয় 


ভারতবর্ষায় ব্যবস্থাপক সভ। লৌহ ও ইম্পাত শিল্প সংরক্ষণের জন্ত ছুইবার আইন 
প্রণয়ন করিলেন । বিদেশাগত দ্রব্যের উপর আম্দানিকর (1191991 80৮) স্থাপন এবং 
আথিক লাহাযা (১09:65) গ্রাানের ফলে যদ্দি ভারতীয় লৌহশিল্প উত্তরোত্তর উন্নতিলীভ 
করে, তাহা স্থখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংরক্ষণ নীতিই (191:0৮500012) 
ষে শিল্পের উন্নতির একমাত্র বা প্রধান উপায় নহে ইহ! মনে করিবার ষথেষ্ট কারণ আছে। 
আমেরিকার লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের শ্ীবৃদ্ধি আলোচনা করিলে এই ধারণ! স্পষ্ট হইবে । 
১৮৭* হুইতে ১৯১* সাল, এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার লৌহশিল্পের বিষ্বয়জজনক 
উন্নতি হইয়াছে; ১৮৭০ খুষ্টান্বে ইংলগ্ সর্বাপেশ্ণ] অধিক পরিমাণে লৌহ ও ইম্পাত দ্রব্য 
গ্রন্তত করিত এবং যুক্তরাজ্যের উৎপাদন অতি নগণ্য ছিল। ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্য 
ইংলগ্ডের উৎপাঁনকে পশ্চাতে রাখিয়া এবং ১৯১০ খুষ্টান্দে ইংলগ্ডের তুলনায় প্রায় তিনগুণ 
সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া! লৌহজগতে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 


সাল ইংলও যুক্রাঁজ্য 
১৮৭০ ৫১৯৬৩ ১,৬৬৫ ভাজার টন 
১৮০৫ ৬,৩৬৫ ২,০২৪ 


৯৮৮০ ৭১৭৪৯ ৩৮৩৫ 
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সাল ইংলও যুক্তরাজ্য 
১৮৮৫ ৭১৪ ১৫ 8988 
১৮৯৩ ৭১৯০৪ ৯৪০২৩ 
১৮৯৫ ৭৭০৩ ৯১৪৪৬ 
১৪৯৩৭ ৮৯৯৬৩ ১৩১৭৮৯ 
১৯০৫ *৮৬১০ ৮ ২২৯৯২ 
১৯১০ ১০১৩ ২৪ ২৭৯০৪ 


এই চল্লিশ বৎসর 1ধদেশজাত লৌঠ স্ ইস্পর্তণ দ্রবোর আমদাণির উপরে উচ্চছারে 
কর বসাইয়া যুক্তরাজা স্বদেশী শিল্পের উন্নতির সহায় করিয়াছে । সংরক্ষণ নীতির 
প্রয়োগ ও উন্নতির আয়তন দেখিলে পরম্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সন্বন্ধ স্ছে, ইহা অনুমান 
করা বোধ হয় অসঙ্গভ হইবে নাঁ। তথাপি বিশেষজ্ঞের একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন 
আমেরিকার লৌহশিল্পের অভুথ|নের মূল কারণ অন্তত্র অনুসন্ধান করিতে হ্টুবে। 

১৮৭০ খৃষ্টানদের পুব্বে আমেরিকাপ অধিকাংশ স্থলে আান্থধাকাইট কয়লা দ্বারা 
লৌহ গলান হইত। এই কয়লার প্রচুর সরবরাহ ছিল না! এবং মূল্য 3 অপেক্ষাক্কত উচ্চ 
ছিল। প্রায় ১৮৭০ সাল হইতে বিটুমিনাস্‌ জাতীয় কমলার প্রচলন হইতে থাকে। 
বিটুমিনাস্‌ কয়ল। অজস্র পর্ধিষাণে উৎপন্ন হইত। ইহা পুড়াইয়! কোঁকরূপে লৌহ গলানর 
কাধ্যে নিযুক্ত করিয়। লৌহোৎপাদনের খরচ অনেক কমিয়। আসে । ঠিক এই সময়ে সার 
হেনরী বেসমাস্ত ইম্পাত প্রস্তত করিবার এক অভিনব প্রণ|লী উদ্ভাবন করেন। বেসমার 
প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্বত্র আদৃত ও গৃহীত হয়। যে লৌহে ফক্ফোরাসের ভাগ 
অধিক তাহাতে বেসমার প্রণালী প্রয়োগ করা চলে না । আমেরিকার সৌভাগ্যক্রমে 
সুপিরিয়ার হদের সর্িকটে বেসমার প্রণালীর উপযোগী লৌহের অসংখ্য খনি আবিষ্কৃত হুয়। 
আশানুরূপ কয়লা! ও লৌই হস্তগত হইলেও তাহ। একত্র করা এক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । 
কিন্তু ১৮৭* সালের কাছাকাছি সময়ে যুক্তরাজ্যের রেল লাইন এত বিস্তৃত ও উন্নত 
হইয়াছিল এবং স্থান হইতে স্থানাস্তরে এত সম্ত। ও সুবিধায় মাল প্রেরণ করা চলিত থে 
লৌহ ও কয়লার খনির পরস্পরের দূরত্ব ও ব্যবধ।ন শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী হয় নাই। 

আমেরিকা বুহৎ ব্যবসায় ও কারখানার (0955 200 00201)109,01009) 
লীলাভূমি! বিভিন্ন কারখানা একের কতৃছে সম্মিলিত হই! সমযোগে কাজ করিলে নানাদ্দিক 
দিয় ব্যয়সক্কোচ হইয়া থাকে। যুক্তরাজ্যের লৌহব্যবসাগ্সিগণ সংহতির উপকারিতা হৃদয়জম 
করিয়!, প্রতিযোগিতা ও প্রতিহ্বন্দিত৷ পরিত্য।গণুর্বক ব্যবসায়ক্ষত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। 
উৎপাদনের নানা স্তর একের অধীনে কেন্ত্রীৃত ও বিভিন্ন কারখানা সম্মিলিত ভাবে 
পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাজ্যর লৌহশিল্প অল্প সময়ের মধ্যে বিশালভাবে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। 

আমেরিকায় শ্রমজীবিসমন্তা অস্তাবধি প্রবল আকার ধারণ করে নাই । ১৮৭ হুইতে 
১৯১৭ সালের মধ্যে মঞ্ছুররা মাত্র দুইবার ধন্মঘট করিয়াছিল, ছুইবারই তাহারা বিফলপ্রযস্্ 
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হয়। ইংলণ্ড শ্রমজীবিদের মধ আন্দোলনেব বিরাম নাই । তাহাদের দাবী অনেকস্থলেই 
গ্রাহ্থ হইয়াছে । আমেরিকায় শ্রমজীবিসজ্বের হুন্তে বিশেষ কোনে! ক্ষমতা নাই । ইংলগ্ডের 
তুলনায় আমেরিকার কারখানার মালিকরা! শ্রমজীবী পরিচালনায় নানাৰিধ সুযোগ ও সুবিধা 
ভোগ করিয়া থাকে । ধুক্তরাজ্যে মঞ্জুরের অভাবি অগ্তাবছি অনুভুত হয় নাই। এ দেশে 
স্থায়ীভাবে বলবাল করিবার জন্য অন্ান্ত দেশ হইতে দলে দূলে লোক আগমন করে। সুদক্ষ 
না হইলে9 অল্প মাহিনায় এইরূপ উপনিবেশিক শ্রমজীবী নিযুক্ত করিয়া অনেক কাজ পাওয়। 
যায়। লৌহ ও ইম্পাতের কারখানায় এই জাতীয় "অসংখ্য শ্রমজীনী কাজ করিতেছে । অঙ্জ 
পারিশ্রমিকে ইহারা কাজ করে বলিগী লৌহ উৎপাদনের খরচাঁও তদনুপাতে কম হইয়া থাকে | 
ইহাও যুক্তরাঁজোর শিল্পের উন্নতিরঞ্জন্ততম কারণ। 

এই সকল ছউন। একজ্রে সম্ষ্িলিত হইয়া! আমেরিকায় লৌহ শিল্পের উন্নতি সত্বর আনয়ন 
করিতেছে । শ্রীবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, ইহাঁঞ্দের উপেক্ষা! করিয়া একমাত্র 
সংরক্ষণনীতির প্রতি অঙ্কুলিনির্দেশ কবিলে অত্যন্ত ভ্রম হইবে । তবে লৌহশিল্পের উন্নতির 
সূলে সংরক্ষণনীতিব প্রভাব ষে একেবাবেই নাই__তাঁভা ও সতা নহে। 

প্ররুতপক্ষে যুক্তরাজ্যের লৌহশিল্লেব জীবননাট্যে সংরক্ষণনীতি উৎসাহদাতার অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে । আমেরিকায় সুবিধা ও স্থযোগ এত অধিক ছিল,যে রক্ষণ শুন্ক ব্যতিরেকেও তাহার 
লৌহশিল্প নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ কবিত, তবে উন্নতি এত সহজ ও দ্রুত হইত কিনা, সে বিষে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স*বক্ষণনীতি, কচামাল, লৌহ ও কয়লা, এবং সূলধনের যোগাষোগ 
অতি শীঙ্জ সংঘটিত করিয়াছিল । আমদানিকর বৈদেশিক দ্বোর মূল্য বৃদ্ধি করিষ। যুক্তরাজ্যের 
বাজারে শ্বদেশী দব্য বিক্রয়েব পথ ম্তুগম করিয়া দিয়াছিল, বাজাবে লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীর 
প্রতৃত কাটতি হওয়ায় এ বাবসায়ের মাঁলিকগণ প্রচুব হারে লাভ করিতেছিল এবং শিল্পের 
উন্নতির প্রতি বৈজ্ঞানিক ও মুলধনের অধিকা রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল । 

সংরক্ষণনীতির প্রভাব ইছাঁব অধিক অগ্রসব হয় নাই । অবশ্ত এই প্রভাবই লিতাস্ত 
অল্প নহে-_কিন্তু লৌহশিল্পের উন্নতির জন্ত একমান্র ইহাঁকেই দায়ী করিলে ইতিহাসের প্রতি 
অবজ্জী প্রদর্শন করা হুইবে। সংরক্ষণনীতি অনেক সময়ে কৃত্রিম আশ্রয়দান করিয়া শিল্পের 
উদ্ভম ও অধ্যবসায় নষ্ট করিয়া ফেলে, কখনও বা অধোগ্যকে আশ্রয় দিয়া দেশের জনসাধাবপকে 
অযথা ক্ষতিগ্রস্ত কবে। এক্ষেত্রে সংবক্ষণনীতিকে সে তাবে অভিযুক্ত কর! চলে লা। 
রক্ষণনীতি যুক্তরাঞ্ের লৌহব্যবসীয়িগণের সুখে যে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছিল তাহারা 
নানাবিধ অনুকুল অবস্থার মধ্যে তাহার পূর্ণ সন্বাবহার কবিয়াছে। 

সংবক্ষণবীতির সহায়তা লাভ করিয়াছে বলিয়াই যে ভারতীয় লৌহশিল্পের উন্নতি 
স্ুনিশ্চিত-এরূপ বিশ্বাস করিবাব কারণ নাই, তবে এই সুযোগের সম্যক্‌ সধ্ধযবহার করাল 
উন্নতির সম্ভাবনা! আছে ইহা! হ্বীকাঁৰ করা চলিতে পাবে। যুক্তবাঁজ্যেব হৃষ্টান্তে অন্ধ প্রাধিত 
হইয়া লৌহশিল্প পরিচালনা করিলে ভাবতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে সন্দেহ নাই । 

জ্ীপ্রফুল্পকুমার সরকার । 


হিমালয় 


. দিগন্ত-প্াথী অন্বর-দ্ধী 
অনস্ত-যোগী বিরুদ্ধ-সংজ্ঞা, 
তুষা বতৃত্তিজীত-হেমাঙ্গ 
বিবাটক্জীরী ক ঞুণজক্ব!। 


বনানী শ্তাম! €রণাবলেহী 
সীত অভ্রভেদী গ্রীকঞ্ঠহাঁরা $ 
মহাস্ত শিবে সীত চুড়া'লঙ্গী ; 
বক্ষে করুণা জাহুবীধার!। 


প্রশাস্ত ভালে ধানমৌন আখি, 
অনন্তমুখী বিলাঁপী ছন্দ। 
বঙ্কারে ৰীণে কোটিকল্প বাঁশী 
উৎসারে গন্ধমাধুরী-আননন ! 


ঘুগযুগান্ত, লাখবাণী ভাষা 
তিমিরে শ্তিমিত অগণিত সংখ্যা 
সতত গ্রন্বী অবিন|শী আঙ্া 
শ্বেচপদ্ম আখি ক1ধণজ্ভঘ। | 


উম! অন্পূর্ণ। ন্নেহাঁভিষেকে 

তম্বী কিশোরী ধবলী তুষারে' 
মেনকা মহিষী হৃদি পল্মাসীন। 
মানসী-প্রতিমা বিলাসে বিহারে । 


হে মৌন সমর! প্রশান্তযোগী 
কহ পক্ষ ভাঁষ। শবকলাপে 
পদ কল্প ছায়ে ধরণী সুধনা। 
গাছক প্রশন্তি আলাঁপে-প্রলাপে 


শ্রীঅমরেজ্ নাথ বনু । 


টা 
ঝরে রগ 


পুস্তক-পরিচয় 


স্বাস্থ্য ?___চন্ত্রবাস্তশ্টক্রবর্তী প্রণীত; স্থুক্ট্তসভ্ঘ (১৭৭, বাজা দীনেল্া সীট, 
কলিকাতা ) কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য বার আনা মাত্র । 

এই ছোট বইখানিতে সাধারণ ও ব্যরক্রিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 'অবশ্ঠত্কাতব্যঃ সকল বিষয়ই 
মালোচিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর পুস্তকের সুবেশী গ্রকাশ ও প্রচার হয় দেশের ততই 
মঙ্গল। বাঙ্গালী যে আজ মরপানুখ জাতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনত। 
তাহার একমাত্র কারণ নছে। স্বাস্থ্য রক্গার অতি সাধারণ ও মৌলিক তথাগুলি সম্বন্ধে 
জনসাধারণের ঘোরতর অজ্ঞতা ও উদ্বাসসীনত! দেশের এই শোচনীয় অবস্থার ষে একটা 
গুরুতর কারণ তাহ! অস্বীকার করিলে চলিবে না। "আমরা আশা করি আলোচ্য 
পুস্তকখানি এই দেশব্যাপী অজ্ঞানত কিঞ্চিৎ দূর করিতে সমর্থ হইবে। দুঃখের বিষয় 
স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গাল! ভাষা খুব কমই লিখিত হইয়াছে । বাঙ্গালাদেশে বিশেষজ্ঞ 
মণীধীর অভাব নাই। আমরা আশা করি তাহাদের দৃষ্টি এই উপেক্ষিত অথচ গ্সতি 
প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে । 
খাছ ও স্বাস্থ্য _ শ্রীচন্দ্র কাস্ত চক্রবর্তী প্রণীত । মূল্য বার আন! মাত্র। 

বইখানিতে বাঙ্গ(লীর দৈনিক খাছ্যের মুল উপাদান ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার 
উপকারিতা ও আঅপকাবধিতা আলোচিত হইয়াছে । ট্বজ্ঞানিক বিষয়গুলি অতি সরল 
ভাষায় লিখিত হইয়াছে । পুস্তকখানি সাধারণের উপযোগী হইবে আশা! করা ষায়। 
জ্বর 2-_শ্রীচন্দ্রকাস্ত চক্রবস্তী প্রণীত । 

বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিযা 9 কাল।জবরেন আক্রমণে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। 
অথচ এই ছুইটী ব্যাধি প্রতিকাব সাঁপেক্গ। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত 
ও জাতীয় জীবনকে ইহাদের হস্ত হইতে নিরাপদ্‌ করা যায়। শুধু অজ্ঞানতার পাপেই 
প্রতি মিনিটে ৪* জন বাঙ্গালী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রাণ হারাইতেছে। আলোচ্য 
পুস্তক খানিতে লেখক সহজ ভাষায় এই রোগের নিদান ও চিকিৎসার আলোচন! করিয়। 
বাঙ্গলার জনস।ধাঁরণের কৃতজ্ঞত। ভাজন হইয়াছেন। আঁমরা এই পুস্তকের বছল প্রচার 
কামন! করি। 

ক্রামক রোগ £- শ্রীচন্্রকাস্ত চক্রবর্তী প্রণীত । 

বইখাঁনিতে কলেরা, প€্টাগ, বসম্ত' উপদংশ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের উৎপত্বির 
কারণ ও তাহার গ্রতিকার অতি প্রাঞ্জল ভাযায় আলোচিত হইয়াছে । প্রতি বৎসর সহজ 
সহত্র লোক শুধু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা ও অসাবধানতাঁবশতঃ নানী প্রকার সংক্রামক রোগ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছে । স্ুতরা* আলোচা পুন্তকথানি ষে দেশবাসীর খুব উপকারে 
আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


অতিরিক্ত পত্র 


১ম ও্ড 3 ফান্তন, ১৬৬১ . | ৯ম কথ্য, 


জাতীয় শিক্ষা 


কোন জাতীয় িস্ালয়ের অধাক্ষ লিখিতেছেন “বর্তমান শিক্ষা! পদ্ধতিতে যে দাস- 
মঝেভ!বের থষ্টি করিতেছে আমাদের তরুণ বংশধরগণকে উহার প্রতাব হইতে রক্ষা করিবার 
জন্ত বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বাপকভাঁবে জাতীয় শিক্ষার আন্দে।লন আরৰ ছ্য়। এই 
আন্মোরনের একমাজ উদ্দেস্তা ছিল এইরূপ বি্তালয় প্রতিষ্ঠা ক্র! যেখানে জাতির আয়ন্বাধীনে 
জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান কর! হয়। সকল আন্দোলনের নেতৃগণই উদদীয়মান বংশধরগণের 
নিকট হইতে পর্যাপ্ত সহায়তার প্রত্যাশা! করেন, সৃতরাং উহাদের প্রথম ছ্বাবী যে গ্নেশের 
যুবকবুন্দের উপরেই থাকে তাহ! নিতান্তই স্বাভাবিক । এই দিক হইতে দেখিতে গেলে 
১৯৬ সনের মান্দোলন এক হিদাবে সফল হইয়।ছিল। ইছাতে এমন একদল কম্মার সৃষ্টি 
হ্ুয়াছিল যাহার! স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিপেন। কিন্ধু তাহ! 
স্বত্বেও নিক শিক্ষামূলক আন্দেরলন হিসাবে যে ইহার পৃথক একট! অস্তিত্ব অব! মুল ছিল 
ন| তাহা অস্বীকার করা ঘাম না। তাৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের বুল প্রবাহে উৎপত্ধিই 
উর দুর্বলূড়ার কারপ। সতরাং প্রথমটীতে যখন ভাটা পড়িল তখন পরেরটী কাজ 
কাট গুকাট়। গেল। 
... “কুহধোগু আন্দোলন জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে দ্বিতীয়বার শক্তিপঞ্চার করে। 
মা মেশে খত শুক রালয় ব্যাঙের ছাতার মত গলাইয়া উঠিল। ইহাদেরও গে 
ঝুড়ি সঙ ছিনি।. কেঁব্ন, এক বদর কালের জন্ট অসহযোগ ছাজদের ব্যবস্থা করিয় 
জেওয়াট ইাদের টুক! ছিল. উহাঙ্গিগকে রান শৈনিকে' ' পরিগত করা, অর্থাৎ অসহখেগি 
পুরি ডি কার্থো নিয়োগ ক্রাই ছিল লক্ষ্য। এক্ষেত্রেও শিক্ষা লয় আন্দোলনের 
. আলদোরন হইতে পৃর্ণক কোন অন্ধিত ছিল না। শেষেরটীয় বেগ কাম 
১১ হয়! অলি । 
রফল হইয়াছে, এই যে .আমামের কাঁধ্য পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা চিরকালই 
মিতা থা জবিকার করিয়| আগিয়াষ্ছে এবং কোন ' নেতাই কোন কালে এবিষয়ে 
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বৈজ্ঞানিক অথবা স্বাধীন চিন্ত। নিয়োগ কবেন নাহ । ইচাঁফে যে আপনি খ্রের স্টীয় 
সূল্যবান বিবেচনা করেন তাহ। বোধ হয় না, অথবা হয়ত আপনার কাছে খদ্দর এবং জাতীয় 
শিক্ষা সমার্থক ! স্বরাজ উদ্দিন “ছে 4য় এই আন্দোলনের 
উন্নতির সম্তাবন! কোথায়? আর এই জান্দোলিন যদি পুশ করা বিফল হইম়াই চঙগে 
তা! হইলে অধিক।ংশ দেশবাসীর পর ইছার প্রতিক্রিয়। না নিরাশাজনক এবং 
শোচনীয় হইবে না? 

“সরকার তরফের চাল এবসুবিধ।" ৪ছসারে। বির বিশেষ অবস্থায় এবং "হ্ত্রধারী”* 
লেডৃবর্গের কক রাঁজনীতি-কিভিন্ কর ধারগ করে। -আভীয়- মহাসমিতি হয়ত চিরক্লারই 
এক অথবা অপর দলের আয়ত্বে থাকিবে, এবং প্রত্ত/ক দলেরই কার্য পদ্ধতি পৃথক হুইফে। 
কেছ হয়ত খন্দর উৎপাদন এব অন্পৃশ্যতাঁর নিরাঁকরণে জোর দিবেন, কেহ সাকর্জনীন শিক্ষা 
চাহিবেন, আবার কেহ হয়ত একেবারেই আইন অমান্য আরম্ভ করিতে চাহিবেন। আপনি 
অবশ্যই বলিবেন এই সকল কাঁজ জাতীয় বিগ্ভ/লয়ের ছাঙ্বগণেবই কর! উচিৎ, কারণ জাতির 
ডাকে আগ্রহের সহিত সাড়! দেওয়া! উহাদের কর্তবা । আঁপনি কি মনে করেন ছেলেদের যদি 
আজ এক কার্ধাপদ্ধতি এবং কাল অপর কার্য/পদ্ধতির অন্ুনরণ করিতে হয় তাহা হইলে 
উচাদের শিক্ষ।, চরিত্র, অথবা কাধ্যদক্ষত। সম্বন্ধীয় ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন হইবে? 

“শিক্ষার লক্ষা শিশুগণেণ শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি সমূ্ের বিকাশ সাধন, যাহাতে 
উর নাগরিকের মর্ধযাদ। রক্ষা করিতে পারে । কেবল উচ্চ বিগ্ভালয়েই এমন শিক্ষা! সপ্তবপর 
হইতেপারে। ইহার পুর্বে উহাবা একেবাবে কচি থাকে, আব ইহার পরে উহাদের চরিত্র এমন 
একট। বিশিষ্ট মোচড় থয় যে অভিলধিত অপর কোন পথে উহাকে পরিবর্ডিতকরা কঠিন 
হইয়। ধাড়ায়। আপনার মতে উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্য়সট। প্রধাগতঃ হাতে সুতাঁকাটা ও কাপড় 
বোন। এবং তৎসম্পর্কত সঙ্গল প্রঙ্চান কাজে নিয়োগ করা উচিৎ। যেশিক্ষায় কারা 
দৃক্চতার পার্থকা স্বত্বেও সকল ছাত্রকে একই ছাচে গড়িয়! তুলিবার চেষ্টা কর ভয় উহা 
কি অন্বরভাবিক এবং অত্যাচারমুলক নহে? ষে সকল বালক এই প্রকার শিক্ষা লাভ 
করিবে উহার!" শিক্ষার সকল প্রকার ফলই লাভ করিবে, এইকি আপনি মনে করেন? জাতীয় 
জীবনের দকলক্ষেত্রে নবজীবন সঞ্চার করিবার ষোগাতা কি উহার লাভ করিবে? সাধারণ 
অভিজ্ঞতা! এই যে, যে সকল শিক্ষক এবং ছান্জ উপযুক্তরূপে জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিয়া থাকেন 
সমাজে উহার! সরকারী শিক্ষালয়ে তথাকখিত 'উদার শিক্ষা” প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষীও হীন 
বিবেচিত হইয়া থাকেন। শিক্ষককেই যদি সাধুভাবে জীবিকার্জনের অন্ুবিধ! ভৌগ করিতে 
হয় তাহ! হইলে সমাজে তাহার স্থান হীন হয়, এবং ফলে ছাত্র অথবা জনসী ধার 
কাহারও উপায়ই তিনি প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন ন1। অ।পনার 'বিস্তালয় সমূহে 
কেবল তীতীর ছেলেদেরই শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে। অপরের পক্ষে অধিকতর ব্যাপক 
এবং উদ্দার শিক্ষা প্রগালীন প্রয়োগন। সৃতাকাট। এবং ক।পড়বোন! শিক্ষাপঞ্ধতির অন্তভূর্তি 
বিষয়বিশেষ হইতে পারে, কিন্ব উহ্থাকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না, এবং খাঁকা উচিৎ 
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ও য়। জাড়ীয় শিক্ষার মৌলিক এবং সুনির্দিষ্ট কতকগুলি পুত্র নির্দেশ করিয়! গ্রস্তমেক 
বিস্কালয়কে নিজের প্রয়োন্ধন, ক্ষমতা, এব' ছাত্রগণের যোগ্যতা অনুসারে ব্যবস্থা করার 
অধিকার ্লিলেই কি অধিকতর ভাল হয় না? 

“আপনি অনেক সময় বলেন ষে ই"রাজ রাজের সহিত একটা বাস্তব অহিংস যুদ্ধ 
আরম্ভ হইয়াছে এবং আপনি উহার জন্ত সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত সৈনিক চাছেন। আপনি 
কি মনে করেন যে সকল বিস্তালয়ে কেবল সুতাঁকাট। ও কাপড় বোন। শেখান হুম সেই রুল 
বিস্তালয় হইতে এইরূপ সৈনিকের একটা অনবচ্ছিবন প্রবাহ পাইবেন? এই সকল অপরিণত, 
এবং আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া অসম্পূর্ণরূপে সঙঞ্জিত বুধকগণের পরাজয়ের সম্ভাবনাই বি 
অধিক নছে? 

“গত ৪* বৎসর অথবা! অধিক কালের মধ্যে জ।তীয় শিক্ষা বিষয় কতকগুলি পন্দীক্ষ। 
হইয়া গিয়াছে । আপনি কি এমন একটি প্রতিষ্ঠঠন নিপ্দেশ করিতে পাতরন যাহার আদর্শ 
আমরা সরকারকে অন্ুয্পরণ করিতে বলিতে পারি? 

: “সমগ্র জগৎ জড়ৰাদ-মুলক সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে । উহার অভাবে যে 
আমানক্বিগকে অন্ুুবিধায় পড়িতে হইবে তাহা! নিশ্চিত। ধৈজ্ঞানিক এবং বৈষয়িক উন্নতির 
পথে পেছনে পড়িয়াছিল বলিয়াই যে ভারত পাশ্চাত) জাতি সমূহের কবলিত হইয়াছে তাহ! 
এখন নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে । ইতিহাসের এই শিক্ষা! উপেক্ষার বিষয় নছে। কিন্তু 
আপনি ধে কখনও রসায়নশাস্ত্র অথবা পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ গুরত্বের 
আরোপ করিয়াছেন তাহা! বোধ হয় না । ইহা কি বিস্ময়কর নহে ?, 

১৯০৬ ত্রীষ্টাব্বের অবস্থা কি ছিল আমি জ্ঞাত নহি, কিন্তু ১৯২১ রষটান্দের অবস্থা 
অবগত আছি। যদি বাস্তবিক “জাতীয় হইতে হয় তাহ! হইলে জাতীয় শিক্ষায় সমকালীন 
জাতীয় অবস্থ। প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজণ। বর্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় অবস্থা 
কতক্ষট। অনিশ্চিত, জ্কুতরাং জাতীয় শিক্ষায়ও অল্লাধিক নিশ্চয়তার অভাব অনিবার্যা। 
অবরুদ্ধ স্থানের শিশুগণ কি করে? উহারা কি পরিবর্তমান অবস্থার সহিত নিজেমের 
খাপ ধাওয়ায়! লয় না, এং নিজেদের ক্ষমত। অনুযায়ী অবরোধকারীর আক্রমণ প্রতিরোধে 
সহায়তা কয়ে না? উহাঁই কি উহাদের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা নহে? পুর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের 
কৌশলই শিক্ষা । বর্তযান ক!লের শিক্ষা! প্রপালীর সর্বপ্রধান ক্রুটী এই যে ইহাতে বাস্তবের ছাপ 
নাই, শিক্ষিতেরা দেশের পরিবর্ধনশীল "প্রমে(জনে সাড়া দেয় না। স্থানীয় পারিপাস্থিকের 
সহিত প্রকৃত শিক্ষায় পামঞন্ত থাকে, না থাকিলে উঠা সুস্থতার পরিচায়ক নছে। শিক্ষায় 
জসহ-যোগের উদ্দেক্ঠ ছিল এই সামঞ্ন্তবিধান। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠ। যে আমরা করিতে 
পারি এই তাহ! সগ্চা । ইছাঁর কারণ আমাদের অপূর্ণতা, আমাদের পারিপাশ্থিকের মোহ 
কাটাইকক! উঠিবার অক্ষমত। | 

প্রেকখ! বলার উদ্দেষ্ এহ নয় যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহ শুধু হুত!কাটা ও 
কাপড় ঝোনা শিক্ষা্লয়ে পর্ধযবলিভ হইবে। স্ৃতাকাট। ও কাপড় বোনকে আমি জাতীয় 
শিক্ষার একটা অপরিহার্য" অঙ্গ বিবেচনা করি, কিন্তু হহাতেই শিশুগণের সমগ্র সময় নিয়োগ 
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কঁয়িতে বলিন! | নিপুণ অস্ত্র চিকিৎসকের মত আঁমিও পীড়িত অঙ্গে মনোনিবেশ করিয়া! উহার 
তথাধধানে রত হই কারণ আমি জানি যে তাহাই অন্তান্তট অঙ্গের যন্থ লইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। 
শিশুর আত্ম।, বুন্ধিবৃত্তি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভ্ভিনেরই বিকাশ আমার অঞভিলঙ্ষিত | 'শিনের 
মধ্যে অজগ্রতাঙগ অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, আর আত্কে ত একান্তভাঁবেই অবহেল! কব! 
হইয়াছে! এই আন্ত সময় অসময় বিচার না করিয়া সকল সময়েই আমাদের শিক্ষা্যবস্থার 
এই সকল গুরুতর ক্রুটা সংশোধনের জন্ত মঙ্গুযোগ করিয়া থাকি । শিল্তগণের পক্ষে দ্িনিক 
আধখপ্টা করিয়া স্তাকাটা কি অতিরিক্ত শ্রধসাধা হইবে? ইহারই ফলে কি উহাদের 
মানসিক পক্ষাধাত জন্মাইবে 7? 

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব আমি অবগত আছি, মে সকল প্রতিষ্ঠানের সছিত আমি সাক্ষাৎ- 
ভাবে জড়িত আছি বলিয়া ধরিয়! গওয়া হয় উহারা যদ্দি বিজ্ঞান শিক্ষায় অবহেলা করিয়া থাকে 
উচ্ছার কারণ শিক্ষকের অভাব। কার্যকরী শিক্ষা্জীনেব উপযোগী পরীক্ষাগারও ব্যয়সাপেক্ষ। 
এই প্রাথমিক এবং অনিশ্চয়ের অবস্থায় উহার জন্তও আমরা প্রস্থত নই। (19$19721 
৩1508 10710 , ইয়ং ইণ্ডিয়া? ১২ই মার্চ। ১৯২৪) 


এসির সস ০. 


জন্ম নিয়ন্ত্রণ ৯ 
( মো) ক, গান্ধী) 


বর্তমান বিষয়ের আলোচনায় আমি যথেষ্ট সন্কোচ ও দ্বিধা বোধ কর্সিতেছি। 
ভারে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই জন্মসংখ্য। নিয়মণের জন্ট কিম উপায়ের ব্যবছার সম্বন্ধে 
আমি বছ পঙ্জ পাইয়া আসিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে ইছাদের উত্তর দিয়া থাকিলেও এযাবৎ 
প্রান্ত ভাষে উহার আলেচনা আমি করি নাই। ৩৪ বৎস পুর্বে বিঙগাষ্তে ছাঞজাবস্থীয় 
থাক কালীন এবিষয়ে আমার দৃটি আকৃষ্ট হয়। এই লখয়ে কৃত্রিম উপাক্ের পক্ষপাতী 
জনৈক চিকিৎলকেব সহিত একজন নীতিবাদীর় প্রবল বিতন্ড চলিদাছিধ'। ইনি 
স্বাভাবিক ভিন্ন অপর উপায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। আমার জীবনের লেই গ্রথম 
বয়মেই সংক্ষিগুকালের জন্ত কিম উপায়ের জিবে ঝুঁকিছ।' পরে আমি উহা খেরতগ 
বিরোধী হই উঠিয়াছিল।ম । কতকগুলি হিন্দী কাগজে এই সকল উপায় এত ীভৎসভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে ষে তাহাতে লোকের শ্লীলতাবোধে আঘাত শা লাগিয়া পঙ্ঠির মা। 
এজন লেখক কোনরূপ ইতন্ততঃ না করিয়াই কৃত্রিম উপায়ের অগ্ুরাগীক্জীপে 'আমার নামের 
উল্লেখ করিয়াছেন । এই লকল উপায়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে একবায়ও লিখিয়াছি বা 
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ফাস্তন, ১৩৩১ ] মহাত্মা গান্ধীর বাণী ৫ 


বলিয়াছি বলিয়াত আমার মনে পড়ে না। কৃত্রিম উপায়ের সমর্থনে আরও ছইজন খ্যা তনাম। 
ব্যক্তির নামের উল্লেখ দে(খয়াছি। নামেঃ অধিকারীগণের নিকট হইতে লংব।দ লা 
লইয়া উহছাদদের নাম আমি প্রকাশ করিলাম না। 
 জন্মনিয়মণের প্রয়োজন লঞ্ুত্ধে মতবিরোধ সম্ভবপর নহে । আত্মসংঘম অথব! 
্গচ্দ্যাই যুগধুগান্তের উত্তরাধিকাঁব স্ুত্ধে প্রাপ্ত ইহার একমাক্জ উপায়। এই অমো 
খবধে অভ্যাসকা রীরও প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থকে । চিকিৎসকেরা যদি জন্মনিয়মণের 
কৃত্রিম উপায় নিষ্ধারণের পরিবর্ধে আত্মসংঘমের উপায় নিদ্ধারণ করেন তাহা হইলে 
উহ্বারা মানব জ।তির অশেষ ধন্যবাদ 'মর্জন করিবেন। সঙ্গমের উদ্দোন্ত আমোদ নহে, 
সষ্টি রক্ষা! ৷ স্থট্রি রক্ষ(ব বাসনার যেখানে অভাব, সঙ্গম সেখানে গুরুতর অপরাধ । 
কত্রিম উপাঁগ্ের অনুসরণে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া ইয়। উই। স্ত্রীপুরুষকে উচ্ছল 
করিয়া তুলে । সন্তরমের আবরণে আবৃত হইলে এই সকল উপায় লোকাঁচারের বাধাকে 
শিখিল করিয়া দেয়।, কিম উপায় অনুসরণের অবস্তস্তাবী ফল শক্তিহীনতা এবং জায়বিক 
অবসাদ । এই প্রতিকার যূল'লীড়। হইতেও সাংখাতিক। কর্শাফল এড়াইবার চেষ্টা নীতিবিরুদ্ধ 
ও অন্তায়, পেটের বেঙনা এবং পরবর্তী উপবাস মঅমিতাঙছারীর পক্ষে মঙ্গলজনক । 
কামনায় গ্রশ্রয় দিয়া রসায়ন অথবা অপর উবধের গাহাযো ফল এড়াইবাগ চেষ্টা অছিতকর | 
পাঁশববৃত্তির প্রশ্রয় ছি ফল এড়ান আরও মন্দ। অনিবার্ধা প্রক্কৃতি নিজের নিয়মের 
বিকুদ্ধাচরণের পুণ প্রতাশাধ লইয়া থাকেন! কেবল নৈতিক সংযম ছ্বারাই নতি 
ফল উৎপাঞ্ধন সম্ভবপর । অন্ত সকল প্রকরের সংযম নিজেদের উদ্দোশ্তকেই বিফল করে। 
'ভোগ জীবনের নিয়ম'--এই ধারণাটি ক্কত্রিম উপায় অবণ্নের মূলে ; ইহা অপেক্ষা 
ভ্রমাক্মক ধারণা আর নাই । জন্মনিয়মণে যাহ/র। উৎসুক উহারা প্রাচীনগণের উদ্ভাবিত 
ধর্মসঙ্গত উপায়সধৃহ অধ্যয়ন করুন, এবং উৎদের পুনরজ্জীবনের উপায় নিষ্ধারণের গেষ্ট 
করুন। উহাদের সঙ্গুথে প্রচুর কাজ পড়িয়া রহিয়ছে। বঝানাবিবাহ প্রজাবৃদ্ধির একটা 
প্রধান কারপ। বর্মানকালের জীবনযাজা পদ্ধতি ও ইহার জন্ত কম দায়ী নক । এই 
সকল কারণের অনুসন্ধান এবং প্রতিকার হুইপে সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত হুইবে। 
অধীর তোগলিগ্প,গণ হদি এই সঞ্ল বিষয় উপেক্ষা করেন, এবং কৃত্রিম উপামই প্রচলিত 
নিয়ম হইয়া দীড়ায় তবে ফলে নোতিক অবনতি অনিবাধ্য। যে সমাজ বছবিধ কারণে 
বাঁধ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে উই! আরও বীর্ধহীন হইয়া পড়িবে অতএব 
যে সকল লোক লঘুভাবে কৃত্রিম উপা/য়র অনুমোদন করেন উহা'রা আবার নৃতন করিয়া এ বিষয় 
অধ্যয়ন করুন, এবং এই ক্ষতিকর কার্যাপ্রণালী স্থগিত রাখিয়া বিবাহিত এবং অবিবাহিত 
উভয়ের জন্য ব্র্মচধ্যের ব্যবস্থা! করুন| জন্মনিয়ন্ত্রনের ইহাই সরল এবং মহত পন্থী 


ক আস পরেশ 


চয়ন 


শ্রীযুক্ত রোম্যা রোলশার “মহাত্ম! গান্ধী” নামক র্থীকের ১৭১ পৃষ্ঠা হইতে মৃহাত্মাজীর 
সহযোগী শ্রীযুক্ত ডি, বি, কালেলকাঁর মহোদয়ের, 09061 01 9%1806901, নামক 
পুক্তিকাঁর ইংরাজী অনুবাদের অংশ বিশেষের উল্লেখ করিয়৷ জনৈক পত্র 
প্রেরক "স্বদেশী ও জাতীয়তা” সম্বন্ধে উহার মতামত বিশদভাবে জানিতে 
জাতীয়তা চাহিয়ছিগেন । সুলের সহিত অন্থ্বাদের অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়া 
মহাত্ম(জী বলিতেছেন 
'স্বদেশীর যে সংজ্ঞা আমি নির্দেশ কবি তাহ! সকলেই জানেন। নিকটতম গ্রতিবেসিকে 
উপেক্ষা করিয়া দূরতর প্রতিবেসির সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারি না। ইহাতে 
প্রতিহিংসা অথবা শান্তির কোন কথা উঠিতে পারে না । ইঙাকে ন্বী্ণচিত্ততাও বল! ঘাইতে 
পারেনা। কারণ আমার বিকাশের জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন হয় তাহ আমি জগতের 
সর্ধত্র হইতেই আহরণ কবিয়া থাকি । ম্বভাঁবের বশে যাহার! আহার নিকটতম প্রতিপাল্য 
" যাহাতে উহছার্দের অনিষ্ট হয় অথবা যাহা আমার বিকাঁশের অন্তরায় তাহ ধতই স্থুশোভন 
হউক ন| কেন আমি কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিনা । কার্যকরী সৎসাহিত্য আমি 
সর্ধজ্রই খরিদ করি। আমি ইংলগু হইতে ডাক্তারী যগ্রাদি, অষ্টিয়ার পিন এব* পেঞ্সিল, 
এবং সুইজারল্যাণ্ড হইতে ঘড়ি আহরণ করিয়া থাকি । কিন্তু আমি জাপান, ইংলগ্, অথব। 
অপর স্থানের সচিন কার্পাস বস্ত্র এক ইঞ্চি পরিমিতও খরিদ করিতে গ্রস্ত নই । উহ! 
ভারতের কোটী কোটি অধিবাসীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। 
ভারতের একান্ত রিক্ত এবং চিরঅভাবগ্রস্থজনগণের কাট ও বুন! ক।পড় ফেলিয়া বিদেশী 
কাপড় ক্রয় করা আমি পাঁপ কাঁ্ধা মনে করি--যদ্দিও উহ। উৎকর্ষে ভারতীয় হাতে কাটা সুতার 
কাপড় অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইতে পারে । হাতে বোনা খদ্দরকে কেন্ত্র করিয়া ভারতে প্রস্ত 
ও প্রস্থঙক্ষম সকল বিষয়ে আমার স্বদেশী প্রসারিত হইয়াছে । আমার জাতীয়তাও আমার 
স্বক্বেশীরই মত ব্যাপক । সমগ্র জগতের মঙ্গলেব জঞ্তই আমি ভারতের মুক্তি কামন! করি । 
অপর জাতির ধ্বংসের উপর ভারতের উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আমি চাহি না। সামর্থ্য 
এবং বল থাকিলে ভারত নিজের শিল্পসম্পদ এবং স্বাস্থ্য-পোষক মসল! জগতের সর্বক্র প্রেরণ 
কমিত, হস্ত প্রস্ৃত লাভের সম্তাবন! থাকিলেও অহিচফিণ অথবা মত্ততাজনক পানীয় রগানী 
করিতে অন্বীকার করিত। *, 
জনৈক ইংরাজকে প্রেরকের উত্তরে মহাজ্মাজী বলিতেছেন-_ 
দ্জাতিভেদ ও অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আমাব মতামত বনুবার প্রকাশ করিয়াছি! 
বিবাহ যে বন্ধুত্বের নিদর্শন তাহা! আমার মনে হয় না, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও না, গোষ্ঠীরত 


৯৮ স্টীল পাপা পাপা ও 
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কথাই নাই । এমন সম কজন) আমি করিতে পারিন! যখন সমগ্র মানবজাতি এক খর্শ 
'অবলন্বন জবিবে। কাজে কাজেই বিবাহের মধ্যে ধর্থগত একটা বাধা" 


পতিত সমস্থা 
তিত সচরাচর থাকিবে । লোক নিজের ধর্ের গণ্তীর ভিতয়েই বিবাক্করিষে। 
অসব রণ বি ববাহ এইরূপে একটা নশগত বাধাণ্ত থাকবে। জাতি ব| বর্থগত বাধ! প্রই 


নিমমেরই ব্যাপ্তি মাত্র । সমাজের সুবিধার ভত্তই এইরূপ ব্যবস্থ। | অভিজাত 
বংশীয় ইংরেজের' ছেলে মুস্বীর মেয়েকে সচরাচর বিষাহু করেন না। শুধু পাত্রীর জন্মের 
রিষয় বিবেচন। করিয়াই এইরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবে । আমি অল্পৃপ্ঠতার বিরোধী 
কাৰণ উ্থীতে সেবার স্ঈিরিসর সন্কুচিত কর] হয়। বিবাহ সেবাসূলক নয়। জীপুরুষ 
নিজেজের স্বাচ্ছন্দোর জন্তই ইহাকে বরণ করে। স্বাচ্ছন্দ্যোর পরিসর লীমাবন্ধ করায় অথব! 
বিাহেক্ সায় জীবনের আমুল পরিবর্নমূলক একটা ব্যপারে নির্বাচনপ্রবন হওয়ায় দোষ 
দেখিনা । নিজের কন্তাকে, পুঞ্রবধুরূপে না দিলে অথবা! উবার পুভ্রকে জামাতৃপদে বরণ ন। 
করিলে হঙ্দি কেনিয়ায় উপনিবিষ্ট ব্যক্তি আমার উপস্থিতি প্রার্থনীয় মনে ন। করেন তবে স্বভাব 
বিরুদ্ধ একটা বন্ধন স্বীকারকর্মিয়।! লও! অপেক্ষা ফেনিয়!র বাহিরে থাকাহ বরং পছন্দ করিব! 
সে যাহাই হউক আমি বলিতে পারি যে কেনিম্ায় উপনিবিষ্ট ইংরেজ এইরূপ সম্পর্কের কথা 
আমাকে কল্পনাও করিতে দিবেন না; য্দি এইরূপ কোন ধাবী আমি করি উহ]: 
উহার একচটয়! অধিকার হইতে আঁমাব বহিষ্কারের অতিরিক্ত কারণ স্বরূপ হইবে। যদিও 
ব্যাপারছিআঁমার নিকট নিতান্ত স্পষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছে, এবং কাধ্যতঃ জগতের সর্বরজই 
জ!তি, গোষ্ঠি, ইত্যাদিতেই বিবাহ ব্যাপার সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখ! যায়। তথাপি এওড.জ 
সাহেবের পত্রলেখক যে আমর উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন সে সম্ভাবনা অল্প । জন্ততঃ 
এটুকু আমি নিশ্চয়তা সহক্জাবে বলিতে পারি যে কাহাকেও বিরক্ত করিবার তয়ে বিচাধ্য 
বিষয় এড়াইতে চেষ্টা করি নাই। পত্রলেখক 'রাজনৈতিক' শব্দটা যে সন্ধীর্ণ অর্থে বাবহার 
করিয়াছেন সে অর্থে আমি রাজনীতিক নহি । আমার যাহ! বিশ্বাস তাছাই আমি 
পিবিয়াছি। রাজনীতিক স্বিধার খাতিরে কোন নীতিকে আমি বিসর্জন দিই নাই । যে 
সষাজে আমার বিচরণ করিতে হয় অসবর্ণ বিবাহ নিষেধাক্মক হন্দু বিধির বিরুদ্ধে গেলেই 
হয়ত উহার নিকট আমার অধিক গজ|দর হইবে। আমার লক্ষ্য সমগ্র মানবসমাজে 
সাম্োর প্রতিষ্ঠা,এবং দাম্য অর্থই সেবার সামা । সেবার অধিকারে কেহই ধঞ্চিত হইবে না। 
বিবাহে প্রকৃতিগত ও অন্তান্ত সাহৃপ্তের ফথা উঠে। কোন জীলোক যদি রক্তবণণ চুলবিশিষ্ট 
কোন লোককে বিবাহ করিতে অস্বীকার ফরেন তাহাতে দোষ হইবে না, কিন্তু কেবল চুল 
রভ্ৃবর্ণ বলিয়াই যদি তিনি উহার সেবায় অবহ্েল! করেন তাহ গুরুতর দোষের বিষয় হইবে। 
বিবাহ নির্বাচনের বিষয়, কিন্তু সেবা অব্ঠ কর্তব্য। 
অন্পৃত্তত! এবং বর্ণভেদের মধ্যে একট! গু পার্থকা রহিয়াছে । প্রথমটার কোন বৈজঞা 
অল্পশ্যুতা ও নিক ভিত্তি নাই, যুক্তিত্বার19 উহ!র সমর্থন কর! যাইতে পারে না। ইহ! 
ভেদ মানুষকে মানুষের দেবার অধিকার হইতে এখং বিপর অস্পৃষ্ঠকে সেবার 
রব রাবী হইতে বঞ্চিত করে। আমার মতে বর্ণভেদ বৈজ্ঞানিক ভিত্বির উপর 


৮ নবাভারত-_নিরিক্ত পত্র [১ খাও, ১ম সংস্থা 


গ্রতিষ্িশ | টক! যুক্তিবিরুদ্ধ ও লহে। ইহার অন্ুবিধাস্জবিষ্। ছুই আছে ইছা 
শুঙপেয় সেব! কবিতে ব্রাঙ্মণকে বাধ! দিতে পারে না। বর্ণ লামাজিক' এবং নৈতিক লংঘুমের 
জনক। বর্ণভেষের বিস্তার করা যাইতে পারে না। আছি উহাকে চতুবর্পের মধ্যে 'আবন্ধ 
াঙগিবায পক্ষপাতী । উনার বিশ্ত।র কুফলপ্রস্থ কইবে.। “ধাম বর্শসংস্কারের এবং হা কট 
'ালনের পক্ষ শাতী, কিন্তু বর্ণতেদ উঠাইয়া দিবার কোন সার্থকতা দেখি না। এক্ষেঞ্জে উৎক 
মপকর্ষের কোন বথা দেখি না। যেব্রাহ্মণ মনে করেন অপর জাতির গ্রতি স্কপাদৃডিপাি 
করিৰার জঞ্তই উহার জন্ম হইয়াছে, তিনি শ্রা্গণ নহেন। বঙ্ধি তাহাকে বড় হইতে হস, 
সেবায় অধিকাৰেই ঘড় হতে হবে) 
গকই ছাত্রাবাসের অধিবাসী বিভিন্ন বর্ণের শিশুগণকে একটা সাধারথ ভোক্সসগারে 
প্রকরে কিয়া খাইতে বাধ্য কর কি উচিৎ ?”--ভনৈক পন্তপ্রেকের এই প্রক্জের উত্তরে 
মহাত্মাজী বলিতেছেন £-- 
প্রশ্নটা ঠিঞভাবে উপস্থাপিত হয় নাই। ধে রকমভাবে রশনটী জিজ্ঞাস করা হইয়াছে 
ভাঙার উত্তর এই যে বিতিন্ন বর্খের শিশুগণকে একসঙ্গে আহার ক্কিবিতে বাধ্য করা যায় না। 
কিন্ত তাহা! হইলেও আসন্তবর্ণভোজন বিষয়ক কোন সর্ত না করিয়া 
আস্ত রঃ ছেঙ্জে ভর্তি করিয়া উহ্বাদ্দিগকে ভিন্ন জাতির ছেলেদের সঙ্গে একত্র 
তোজন ভোজন করিতে বাধা করা যেমন অযৌক্তিক, কোন হ্োটগ-ওয়ালা 
বিডির বর্ণের একত্র ভোজনের সর্ভে নভা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এইরাপ-স্ইারট করাও 
তেমনি অন্তায়। অপব নিয়মের অভ।ৰে আমরা এই ধরিয়া লইতে পারি যে প্রচলিত 
প্রথাক্ষুযাযী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পৃথক পৃথক আহারের বাবস্থ। আছে আস্তবর্ণা ভোজন অতিশয় 
জটিল সমন্তা, এ বিষয়ে খুব বাধাধরা কোন নিয়ম নাদ্দেপ সম্ভবপর নহে । আব্তবর্য তোজন যে 
একট! আবন্তাকীয় সংক্কার তাহা! আমি মান করি না, কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ক 
সামাজিক বাধার একান্ত বিলোপ সাধনের যে একটা চেষ্ট/ রহিয়াছে তাত! আমি স্বীকার 
করিব এই বাধার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে, উভয় পক্ষেই আমি যুক্তি দেগ্িতে পাই। এই 
পরিব্ধনের গতিঘেগ ত্বরিত করিয়া দিবার পক্ষপাতী আমি নই । কোন লোক অপরের সঞ্ছিত 
অকজ্জ'ভোজন ন। করিলে সেটাকে আমি পাপ কান্ধী মনে করি না, আবার কেছ যদি 
অন্তর্তোজনের পক্ষপাতী হয়েন, তাও পাপ মনে করি না। কিন্তু তাহা! হইলেও যদি কেহ 
কাপরের বনোভাবকে উপেক্ষা করিয় এই বাধ। ভাঙ্ষিতে যান, সেই চেষ্টায় বাধ। দ্ওয়। আমি 
কর্বা মনে করি । আমি বরং এবিষয়ে উহ্নাদ্দের সংসারকে শ্রদ্ধা করিয়াই চলির। 


অধ্যাপক স্জীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুগ্ত এম এ কাব্যতীর্থ 
প্রণীত 
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“বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুস্থত হইতে পারে 
এবং গ্লেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহার উপযোগিতা কম লা | তত তততত৭ 
আবোগ্য-দিগ দর্শনের অন্ুবাদকের ভাষা ভাল-বেশ সহজ এব* প্রাঞ্জল, মোটেই অক্ুবাঁদের 
মত মনে হয় না 1” প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯। 


প্রাপ্তিস্থীন-_প্লট নং 8১ কালীঘাট পোঃ। 


পোলাও মূল্য ১০ 
স্থুকবি বেনোয়রীলাল প্রণীত | আগ্লাশক্ষিতের জগ্ত হা নে প্রাপ্রিস্থান কলিকাতা 
মুজাপুর লেন 10015758891 0০008. 1)61)0৮ ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাদী 
জড়িমাঁজড়িত ভাষায় গাল দ্াছেন। বঙ্গবাণী হহতে মুক্ত দীনেশ শ্রুবর্যণ করিয়াছেন! 
এরতিহালিক অক্ষয় বলেন “লে।বে এখন পোপাগ চায় না! এখন লোক চায় চানাচুক্র্র্” 
বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাঠিত্যবথ ইহার সৌন্দর্্যবিষ্বেষণ করিয়াছেন । 


শ্রাজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী | 
গ1[ইবান্ধা | 








ধ্দি জীবন যুদ্ধে জয়ী হ'তে চান 


গাহলে কার্তিক চন্দ্র বস্তু 
সম্পাদিত 


স্বাস্থ্য সমাচার 

নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকার গ্রাহক 
হবার জন্ত আন্জই পত্র লিখুন। ১৫ দিনের 
মধ্যে পত্র লিখিলে এই কাগজের গ্রাহকদের 
বিনামুলো নমুনা পাঠান হবে) ৩২ শে 
উৈষ্ঠের মধ্যে ২২পাঠিয়ে গ্রাহক হ'লে ও খানি 
বিশেষ উপহারের .টিকিট ও একখানি সুবুছৎ 
যুগপ্রবর্তক নৃতন ধরণের "স্বাস্াধর্দ গৃহ 
পঞ্জিকা” বিনামূল্যে উপহার পাবেন। এ 
যোগ হেলায় হারাবেন না। 

কা্য্যাধ্যক্ষ *ম্বাস্থ্য সমাচার” 


৪৫ নং আমহাষ্ট দ্র, কলিকাতা 





সচিত্র মাসিকপত্র 
ভাণ্ডার 


ভাঙার বঙ্গদেশের ১০০০ সমবায় ঈমিতির 
সুর্খপজ।। ইহাতে সমবায়, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি 
জারঁতিগঠনের উপযোগী যাঁবভীয় বিষয় সম্বদ্ধে 
বিশেষ গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধাদ্দি থাকে । সমবায়” 
ধমিভির জন্ত বাধিক মুল্য ১২ টাঁক এবং 
অন্তান্ের জন্য ১1০ টাকা মাত্র। নগদ ষৃল্য 
প্রতি সংখ্যা *%*০ আনা। পুজার সংখ্যার 
মগ সুল্য ।* আন! । 


ম্যান্জার, ভাঙার 
রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা । 


নব্যভারত 


নব্যভারতের বার্ধিক মুল্য ৩২ 
যাম্ম'ধষিক ১।* প্রতি সংখ্যা ।০) চারি 
আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা 
প্রেরিত হয়। মনিঅর্ডারযোগে মূল্য 
পাঠাইলেই সুবিধা । প্রবন্ধাদি সম্প দ্রিকার 
নিকট পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ 
অমলোনীত হই, ডাকমাঁশুল ও শিরো- 
নামাসমেত খাম পাঠাইলে, ফেরৎ দেওয়া 
যাইতে পারে । প্রবন্ধাদি কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় লেখা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এবং 
প্রবন্ধ লেখকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষার 
লিখিয়! পাঁঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন প্রতি 
বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞতব্যের জন্ত ২১০1৪ 


কর্ণগয়ালিস্‌ স্বাটে কাধ্যাধাক্ষের নিকট 
পত্র লিখুন । 


নিখেদন--গ্রস্থকার অন্ুগ্রহ করিয়। 
মণিঅর্ডারযৌগে ব।ধিক মুল্য প্রেরণ করিয়। 
আমাদিগাক বাধিত করিবেন । 





তনংজ্ুত্ভি 
শ্রমজীবীদিগের পত্র 


€বশাখ ১৩৩০ হইতে প্রতি মালের শেম 
প্রকাশিত হইতেছে 


শ্রমজীবীদিগের দ্বার পরিচালিত 
এবং 
দরদী সাহিত্যিকগণের 
লেখায় পরিপুষ্ট 


বাধিক মুল্য ছুই টাঁক। মাত্র, 
প্রতি স'খ্যা তিন আনা -» 
কা্য্যালয়_-১নং শ্ীরুঞ্চ লেন, কলিকাতা 






স্পল্্রীন্রৎ, আছ্যিৎ খল্নু শর্মস্নাঞধনক্ষন 






শরীর রক্ষাই প্রকৃত ধন্ম, তাই এই দারুণ শ্রীক্ষে প্রত্যহ সাবান দ্বার! 
ত্বক পরিক্কার রাখা দরকার । 
আঁমরা বহু গবেষণার পর মিমতৈল হইতে 


স্বান্লো তহলাম্প 
সাবান প্রস্তুত করিনীাছ | ইহাতে কোন উগ্র ওষধ নাউ ও বিশেষ প্রক্রিয়ার 


ছারা শিমের ছুগন্ধ নীশ এবং স্থুবামিত করা হইদাছে। 


এপ পাস 
পাশপাশি 


প্রত্যহ এই সাবান ব্যবহারের পর 
স্বান্লোটিলন্সা উন্ললেলক্ত স্পা্ডভাল্ 
দ্বার] ত্র প্রসাধন করিলে ঘাবতীয় চম্মরোগের অবসান হন। রূমণাদের ও 
শিশুদের ভস্ক পশ্ক্ষিত, শোধিত ও উজ্ভ্লকান্তিবিশিক্ট করিতে অদ্বিতীয় । 
মার্গোে সোপ প্রতি বাক্স তিনখাঁনা 8০ আনা 


টয়লেট পাউডার স্বদৃশ্য প্যাকেট ০ আনা, কৌট। 0০০ আনা । 


চিক হ্ুতাঁভিলল্ক7াউ1 তল্কন্লিল্্যাঁতল তল্কাছ 
ভিলহ্িভ্েত্ভ 
সর্ববপ্রকীর ওষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততকারক 
কারখানা--পণ্ডিতিয়া রৌড, ৰবালিগঞ্জ, কলিকাতা 


সহরে বিক্রঘের স্থান ৫১ বনকিল্ড স্‌ লেন, কলিকাতা । 


সপ্পাাশীি 
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অতি প্রাচীন কাল হইতে চ্যবনপ্রাশ ভারতবর্ষে ব্যহত হইতোছে। ইহা! 
একটি প্রসিদ্ধ উষধ। শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয ল্ীভাষ ইহাব উপকারিতা সম্বন্ধে 
মতদ্বৈধ নাই । ছুববল ও কগ্ন শরীরকে সুস্থ ও সবল করিধাব জন্টা টনিক হিসাবেও 
হ  প্রসিদ্ধি আছে। ফুসফুসের পীড়াষ, বার্ধক্যজনিত দৌর্বল্যে, শিশুদিগের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্টীকরেণে, বৃদ্ধি ও চিত্ববৃত্তির বিকাশ সাধনে, দীর্ঘজীবন প্রদানে এবং 
দৈহিক সৌন্দর্যযবদ্ধনে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত । 

চ্যবন প্রাশ বহুবিধ উপাদানে প্রস্থৃত হয়, তন্মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় 
উহাতে ভেজালের সম্ভাবনা প্রচুর । সাধারণত, বাজারে যে গঁষধধ চ্যবনপ্রাশ 
নামে বিক্রয় হয, উহার প্রপ্তত প্রণালী অনেক স্থঙে নির্দোষ নহে, সে হেতু 
উহ্বার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। উপাদানের নিধ্যাঁস নিক্কাশনের লময় 
প্রায়ই উদ্ভতাপের আধিক্যে উবধেব উপকারিতা নষ্ট হয, কখনও বা পরিচ্ছন্নতার 
অভাঁবে জধধ পচিয়া যায় । আমাদের চ্যবনপ্রাশ অতি উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত, 
সেগুলি বিশেষ সাবধানতার সহিত নির্বাচিত হওয়ায় ভেজালের আশঙ্কা নাই । 
উপাদানের নিধ্যাস খোলা আগুনের উপর প্রস্তত হয় না, বাম্পের উত্তাপে হয়, 
সেজন্য উত্তাপের আধিক্য ঘটার সম্ভাবনা নাই। তছুপবি ওষধ প্রস্তত করিবার 
সময় পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং উহা! নিদ্দোষ টাটক। অবস্থায় 
প্যাক করা হয়। 


পুরাতন কাসরোগে, ব্বরভঙ্গে, হাঁপানিতে এবং ফুস্ফুসের যাবতীয় 
গীডায় চ্যবনপ্রাশ উপকারী । 


৩* মাত্রার কৌট।--১%০ ১ ডজন কৌটা--১৫২ ১ পাঃ কৌটা---২%৪ 








বেঙ্গল কেমিক্যাল এগ 
ফার্্ীসিউটিক্যাল ওয়ার্ক, লিমিটেড । 


১৫) কলেজ স্কৌয়ার, কলিকাত। | 
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